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প্রভুর জন্মোৎসব 

পর্বের উৎপত্তি 
প্রভুর ‘জন্মিদন’ (বা জন্মোৎসব) এমন ধর্মীয় পর্ব যে পর্বে ২৫েশ িডেসম্বের িযশুর 

জন্ম উদ্‌যাপন করা হয়। 
খ্রিষ্টের জন্ম, যা ‘খ্রিষ্টাব্দ’ কালগণনা-পদ্ধিতর িভত্তি, আধুিনক ইিতহাসিবদেদর 

মেত আনুমািনক খ্রিঃপূঃ ৭ থেেক ২ সােলর মধ্যে ঘেটিছল (িকন্তু এিবষেয় িনেচর 
‘খ্রিষ্টাব্দ’ িবস্তািরত িবষয়টা দ্রঃ)। যাইহোক, আমােদর অবশ্যই মেন রাখেত হেব যে 
যিদও িযশুর জন্ম ২৫েশ িডেসম্বের উদ্‌যািপত হয়, তবু তাঁর জন্মতািরখ আমােদর কােছ 
অজানা থেেক যায় কারণ কোন সুসমাচার প্রভু িযশুর প্রকৃত জন্মতািরখ উল্লেখ কের না; 
এিবষেয় লুক-রিচত সুসমাচার শুধু এটা বেল যে, সেই কােল রোম সম্রাট িছেলন 
আউগুস্তুস, ও কুইিরনুস িছেলন িসিরয়ার প্রেদশপাল (লুক-রিচত সুসমাচার ২:১-২)। 
এমনটা হেত পাের যে, যেেহতু প্রাচীন রোম ঐিতহ্যে ২৫েশ িডেসম্বের শীতকালীন 
অয়নকাল পালন করা হত, সেজন্য িযশু খ্রীষ্টেক ‘জগেতর আলো’ (যোহন-রিচত 
সুসমাচার ৮:১২ দ্রঃ) দেখাবার লক্ষ্যে তেমন তািরেখর সােথ িমেল যাওয়ার জন্যই 
তািরখটা বেেছ নেওয়া হয়েিছল। 

২৫েশ িডেসম্বর যে প্রভু িযশুর জন্মতািরখ, সেিবষয় প্রথম সাক্ষ্য ২৩৫ সােলর আেগ 
রোেমর িবশপ সাধু িহপ্পোিলতুেসর ‘দািনেয়ল পুস্তেকর ব্যাখ্যা’ নামক একিট লেখায় 
পাওয়া যায়, অর্থাৎ পৌত্তিলক রোম সম্রাট আউেরিলয়ানুস ‘অপরািজত সূর্যের জন্মোৎসব’ 
চালু করার চার দশক আেগ (বাস্তিবকই সম্রােটর প্রবর্তন করা উৎসবটা ২৭৪ সােলই 
চালু করা হেয়িছল)। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা দরকার যে, খ্রিষ্টধর্মের আিদকাল থেেক িতন 
শতাব্দী ধের খ্রিষ্টধর্ম রোম সাম্রাজ্য দ্বারা অস্বীকৃত হেয় থােক এমনিক খ্রিষ্টিয়ান যারা 
তােদর িনর্বিচাের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়; হাজার হাজার খ্রিষ্টভক্তেদর সঙ্গে 
উপরোল্লিিখত সাধু িহপ্পোিলতুসও খ্রিষ্টনাম স্বীকােরর ফেল শহীদ মৃত্যু বরণ কেরন। 

িকন্তু ৩১৩ সােল রোম সম্রাট কনস্তান্তিনুস, যাঁর মা হেেলনা ইিতমধ্যে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ 
কেরিছেলন, এমন রাজাজ্ঞা জাির কেরন যা অনুসাের খ্রিষ্টধর্মেক স্বাধীনতা দেওয়া হয়। 



এর ফেল (৩৩০ সােলর িদেক) খ্রিষ্টিয়ােনরা পৌত্তিলকেদর পািলত ‘অপরািজত সূর্যের 
জন্মোৎসব’ এর পাশাপািশ একই িদেন, ২৫েশ িডেসম্বেরই, িশশু িযশুর জন্মোৎসব পালন 
করেত শুরু কের যেেহতু তােদর মেত িশশু িযশুই সত্যিকােরর ‘অপরািজত উদীয়মান 
সূর্য’। 

সুসমাচােরর সাক্ষ্যদান 
চারিট সুসমাচােরর মধ্যে শুধু মিথ (১:১৮-২৫) ও লুক (২:১-২০) প্রভু িযশুর 

জন্মের কথা বর্ণনা বেরন। সেই বর্ণনা অনুসাের প্রভু িযশু কুমারী মারীয়া থেেক সেই 
বেথেলেহম গ্রােম জন্মগ্রহণ কেরন যেখােন মারীয়া ও তাঁর স্বামী যোেসফ রোম 
সাম্রাজ্যের জারীকৃত লোকগণনায় অংশ নেবার জন্য িগয়েিছেলন। তাঁর জন্মের পূর্বে 
বাইেবেলর পুরাতন িনয়েমর বেশ িকছু ভিবষ্যদ্বাণী দেওয়া হয়েিছল যা অনুসাের িবশ্বেক 
পাপ থেেক মুক্তি দেওয়ার জন্য মশীহ দাউদ বংশ থেেক জন্মগ্রহণ করেবন। 

লুেকর সুসমাচার বর্ণনা কের যে, বেথেলেহেমর সরাইখানায় কোন জায়গা না পেয়ে 
মারীয়া ও যোেসফ একিট গোশালায় আশ্রয় নেন, যার জাবপাত্রে, জন্ম দেওয়ার পের, 
মারীয়া িশশুিটেক রােখন। এক স্বর্গদূেতর ঘোষণায়, যে রাখােলরা সেই অঞ্চেল িনজ 
িনজ পাল পাহারা িদচ্ছিল, স্বর্গদূেতর প্রকািশত স্থােন ছুেট িগেয় তারাই ত্রাণকর্তােক 
প্রথম দেেখন। 

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেেক, পঞ্চম শতাব্দীর পোপ মহাপ্রাণ িলও-ই প্রথম প্রভুর 
জন্মোৎসব ও পাস্কাপর্বের মধ্যকার ঘিনষ্ঠ সম্পর্ক তুেল ধেরন: প্রভুর জন্মোৎসব পাস্কা-
রহস্যের সূচনােক স্মরণ কিরেয় দেয়, ও মুক্তিসাধক খ্রিষ্টেক ‘ঈশ্বেরর দেহধারী পুত্র’ 
ঘোষণা ক’রে পাস্কার অর্থ আরও ভালভােব বুঝেত সাহায্য কের। পরবর্তীকােল 
আিসিসর সাধু ফ্রান্সিস িযশুর জন্মের দািরদ্র্যের পিরস্থিিতর উপর জোর িদয়ে এই 
দািরদ্র্যেক মানবজািতর প্রিত মুক্তিসাধেকর মহান ভালবাসার প্রমাণ িহসােব দেখান। 



খ্রিষ্টাব্দ সম্পর্কে 
৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামািঝেত এমন খ্রিষ্টিয়ান সন্ন্যাসী জীবনযাপন কেরন িযিন 
জন্মসূত্র স্কুথীয় (অর্থাৎ Σκυθική, স্কুিথেক; আজকাল ‘দব্রুিগয়া’) অঞ্চেলর, অর্থাৎ 
পারস্যের উত্তর অঞ্চেলর মানুষ হেয়ও ৫ম শতাব্দীর শেেষর িদেক রোেম িগেয় সেইখােন 
৫৪৪ সাল পর্যন্ত বসবাস কেরন। তাঁর প্রকৃত নাম ‘িদওিনিসওস’, িকন্তু প্রেিরতদূত 
পেলর িশষ্য সাধু িদওিনিসওেসর (প্রেিরত ১৭:৩৪ দ্রঃ) সম্মানার্থে িতিন িনেজেক ‘ক্ষুদ্র 
িদওিনিসওস’ বেল ডাকেতন। বাইেবল, গিণত, ও গ্রীক কলািবদ্যায় অিধক দক্ষ হওয়ায় 
িতিন আজও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব বেল স্বীকৃত। যাইহোক, ৫২৫ সােল িতিন 
প্রভু িযশুর জন্মতািরখ গণনা করেত বেসন। ব্যাপারটা তত সহজ নয় এমনিক যেথষ্ট 
জিটল, কেননা সেকােল চলিত কালপঞ্জি হেত পারত রোম নগরী স্থাপেনর তািরখ 
িভত্তিক, অথবা রোম সম্রাট িদওক্লেিতয়ানুেসর রাজাসন গ্রহেণর তািরখ িভত্তিক, বা নানা 
রোম প্রেদশপালেদর দািয়ত্বগ্রহেণর তািরখ িভত্তিক, বা কোন না কোন ‘অিলম্পিয়া’ 
নামক ক্রীড়া প্রিতযোিগতার তািরখ িভত্তিক। সেই অনুসাের, সুসমচাের উল্লিিখত সেই 
লোকগণনার কথা, লেকর সুসমাচােরর দু’টো বচন তথা ‘িতেবিরউস কােয়সােরর 
রাজত্বকােলর পঞ্চদশ বর্ষে’ (লুক ৩:১-২) ও ‘যখন িযশু িনজ কাজ আরম্ভ কেরন, তখন 
তাঁর বয়স আনুমািনক ত্রিশ বছর’ (লুক ৩:২৩), এবং রোম-ইিতহাস িবষয়ক িনেজর 
নানা দিলল িভত্তি ক’রে িতিন প্রভু িযশুর জন্মতািরখ রোম স্থাপেনর ৭৫৩তম সেন 
িনর্ধারণ ক’রে সেই সন থেেক খ্রিষ্টাব্দ-ধারা গণনা করেত শুরু কেরন। িদওিনিসওস দক্ষ 
মানুষ হওয়ায় সেকােলর ও পরবর্তীকােলর পশ্চিমা জগেতর সকল মানুষ তাঁর গণনা 
মেেন নেয়।  
এিদেক ১৭শ শতাব্দী থেেক শুরু কের, িকন্তু িবেশষভােব গত শতাব্দী থেেক আজ পর্যন্ত 
ইিতহাসিবদগণ ব্যাপারটা পুনরায় হােত িনেয় এ িসদ্ধান্তে একমত হন যে, 
িদওিনিসওেসর গণনা িনর্ভুল নয়। কেননা সুসমাচাের উল্লিিখত সেই হেরোদ রাজার মৃত্যু 
তািরখ যে রোম স্থাপেনর ৭৪৯তম সেন হয় তা অনস্বীকার্য, িকন্ত তেমন তািরখ 
িদওিনিসওেসর গণনায় খ্রিঃপূঃ ৪ সেন পেড়; তেব প্রশ্ন দাঁড়ায়, িযিন িশশু িযশুেক প্রােণ 
মারবার আজ্ঞা কেরিছেলন, সেই হেরোদ যখন িযশুর জন্মের ৪ বছর আেগ মারা 



গেিছেলন, তখন কেমন কের িতিন িশশু িযশুর মৃত্যু আজ্ঞা করেত পােরন? সেজন্য, 
তেমন গেবষণার ফেল িযশুর জন্ম যে খ্রিঃপূঃ ৭ ও ৪ সেনর মধ্যে (বা অন্যেদর মেত ৬ 
ও ২ সেনর মধ্যে) হয়, তা মেেন নেওয়া আজকােলর গৃহীত অিভমত, যিদও এমন 
কেউই নেই যে খ্রিষ্টাব্দের চলিত ধারা পাল্টাবার কল্পনা কের। 
এিবষেয় মােঝ মােঝ এ প্রশ্নও ওেঠ: কেনই বা প্রথম খ্রিষ্টাব্দ ‘০’ সন থেেক নয়, ‘১’ 
সন থেেক শুরু হয়? কারণ িদওিনিসওেসর সময় সেনর সংখ্যা লািতন বর্ণমালা প্রয়োগ 
কের িচহ্নিত করার প্রথা িছল (উদাহরণ স্বরূপ, ২৯৫০ সংখ্যা িনর্ধারণ করার জন্য তারা 
িলখত ‘MMCML’, যেখােন M = হাজার, C = একশো, িকন্তু সেই C যেেহতু M 

এর আেগ বেস অর্থাৎ CM = ন’শো, এবং L = পঞ্চাশ); এক কথায়, রোম ঐিতহ্যে 
সংখ্যা িহসােব ‘০’ (িজরো) সম্পর্কে কারও ধারণা িছল না; দরকার হেল, িকন্তু িহসাব 
বা গণনায় নয়, তারা এমিনই িলখত ‘nil’ (িনল) যার অর্থ ‘িকছু নেই’ বা ‘খািল’। 
সংখ্যা িহসােব ‘০’ পশ্চিমা জগেত কেবল ১২০০ সােলর িদেক আিবর্ভূত হয়। সুতরাং 
যেেহতু িদওিনিসওেসর সমেয় রোম-জগেত ‘০ খ্রিষ্টাব্দ’ িছল অপিরিচত ও অর্থশূন্য 
একটা শব্দ, সেজন্য আজও আমরা বলেত থািক খ্রিঃপূঃ ১ ও ১ খ্রিষ্টাব্দ। 

নানা দেেশ প্রভুর জন্মোৎসেবর নাম 
সাধারণত খ্রিষ্টিয়ান দেশগুলো উৎসেবর নাম িহসােব ‘জন্মিদন’ বা ‘জন্ম’ শব্দটা যে যার 
ভাষায় ব্যবহার কের, যেমন ফ্রান্সে Noël (নেয়ল), স্পেেন Navidad (নািবদাদ), 
পর্তুগােল Natal (নাতাল), ইতািলেত Natale (নাতােল); ইত্যািদ।  

যে যে ভাষায় উৎসেবর জন্য ‘জন্মিদন’ বা ‘জন্ম’ শব্দটা ব্যবহৃত নয়, সেগুলোর 
মধ্যে ইংগ্রেিজ উল্লেখযোগ্য; সেই ভাষায় ‘ক্রিসমাস’ শব্দিট প্রচিলত; শব্দটা এমন যা 
দু’টো শব্দের সংযোেগ উদ্ভূত তথা ‘খ্রিষ্টের িমসা’, অর্থাৎ ‘খ্রিষ্টের উদ্দেেশ উদ্‌যািপত 
ধর্মানুষ্ঠান’; শব্দটা প্রথমবার ১০৩৮ সােলর এক দিলেল উল্লিিখত। 

বাংলা ভাষায় ‘বড়িদন’ শব্দটাও খুব প্রচিলত, িকন্তু িদনটা যে প্রভু িযশুর জন্মের 
স্মরণার্থে ‘বড়িদন’ বেল অিভিহত এমন নয়। কেননা জ্যোিতর্বিজ্ঞােন ‘বড়িদন’ বলেত 
‘শীতকালীন অয়নকাল’ বুঝায় যা একসময়, িঠক প্রাচীন রোম ঐিতহ্যের মত, প্রিতিট 



২৫েশ িডেসম্বর ঘেট বেল ধারণা করা হত (জ্যোিতর্বিজ্ঞান অনুসাের পৃিথবীর উত্তর 
গোলােধ6 শীতকালীন অয়নকাল অর্থাৎ প্রকৃত ‘বড়িদন’ ২১েশ বা ২২েশ িডেসম্বের হয়)। 

পর্বের প্রস্তুিতকাল 
এিবষেয় একথা উল্লেখযোগ্য যে, পর্বের প্রস্তুিতকাল িহসােব খ্রিষ্টমণ্ডলী নানা 

উপাসনা-রীিত অনুযায়ী নানা সময়কাল পালন কের। সেই অনুসাের লািতন মণ্ডলীগুলো 
২৫শ িডেসম্বেরর পূর্ববর্তী ৪র্থ বা ৬ষ্ঠ রিববার থেেক প্রস্তুিতকাল পালন করেত শুরু 
কের; সুতরাং প্রস্তুিতকাল আনুমািনক ৪ বা ৬ সপ্তাহ ধের চেল; িকন্তু অর্থোডক্স 
মণ্ডলীগুলো ৪০ িদন পালন কের। তেমন প্রস্তুিতকােলর উদ্দেশ্যই যেন খ্রিষ্টভক্তগণ 
বেথেলেহেম প্রভুর প্রথম আগমেনর স্মরেণ ও সেইসােথ ভাবীকােল তাঁর দ্বিতীয় 
আগমেনর জন্য উপবাস, দয়াকর্ম ও মনপিরবর্তেনর মধ্য িদেয় িনেজেদর প্রস্তুত কের। 
উপবাস, দয়াকর্ম ও মনপিরবর্তন, এ িতনটা শব্দ খুবই সম্পর্কযুক্ত, কেননা উপবাস ছাড়া 
দয়াকর্ম হয় না, িনছক িভক্ষা-ই হয়, ফেল প্রকৃত মনপিরবর্তনও হয় না। এক্ষেত্রে 
প্রাচীনকােলর প্রচিলত িশক্ষা উপযোগী হেত পাের: যে উপবাস কের, সে উপবাস করায় 
যে অর্থ বাঁচায়, তা কােছ রাখেত পাের না; রাখেল তেব সে হয় এমন কৃপণ মানুেষর 
পিরচয় দেয় যে অর্থ বাঁচাবার জন্য না খেেয় থােক, না হয় ব্যবসা কের যেেহতু িনেজর 
পুঁিজ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য খাবার পর্যন্তও বর্জন কের। সুতরাং দয়াকর্ম করার জন্য 
উপবাস দরকার, আর এেত মনিরবর্তন প্রকাশ পায় ও প্রস্তুিতকাল সার্থক হয়। 

এ প্রস্তুিতকােলর ঐিতহ্যগত লািতন নাম হল Adventus (আদ্বেন্তুস) যার অর্থই 
‘আগমন’, ও সেটার গ্রীক নাম হলো Τεσσαρακοστή (তেসারাকস্তে) যার অর্থ 
হলো ‘চল্লিশত্তমী’ (শব্দটা জন্মোৎসেবর পূর্ববর্তী সেই চল্লিশত্তমী িদনটােক িনর্দেশ কের 
যে িদেন চল্লিশিদন ব্যাপী প্রস্তুিতকাল শুরু হয়)। 

এক্ষেত্রেও প্রাচীন লািতন মণ্ডলীগুলো Adventus শব্দ থেেক আগত শব্দ িদেয় এ 
প্রস্তুিতকাল িচহ্নিত কের, যেমন ফ্রান্সে Avent (আবাঁ), স্পেেন Adviento 
(আদ্বিেয়ন্তো), পর্তুগােল Advento (আদ্বেন্তো), ইতািলেত Avvento (আব্বেন্তো), 



যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে Advent (আদ্বেন্ট) শব্দটা ব্যবহার কের। বাংলায় প্রচিলত শব্দ 
হলো ‘আগমন’। 

জন্মোৎসবকাল 
২৪েশ িডেসম্বর, সন্ধ্যায়, জন্মোৎসবকাল শুরু হয় যার সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ পর্বিদন 

হলো জন্মোৎসব-অষ্টােহর অষ্টমী িদবস; অষ্টম িদন হওয়ায় অষ্টমীটা সবসময় ১লা 
জানুয়ারীেত পেড়। সেিদেন মণ্ডলী ঈশ্বরজননী ধন্যা কুমারী মারীয়ার মহাপর্ব পালন 

কের। খ্রিষ্টভক্তগণ ধন্যা মারীয়ােক Θεοτόκος (থেওতোকোস্‌, গ্রীক শব্দ যার অর্থ 
‘ঈশ্বরজননী’) বেল শ্রদ্ধা করেত ৩য় শতাব্দীেত শুরু কের, এবং পরবর্তীকােল (৪৩২ 
খ্রিষ্টাব্দে) এেফসস-মহাসভা ঘোষণা কের, যে কেউ ধন্যা কুমারী মারীয়ােক ঈশ্বরজননী 
বেল স্বীকার কের না, সে ভ্রান্তমতপন্থী, কেননা কুমারী মারীয়া পিবত্র আত্মার প্রভােব  
গর্ভস্থা হেয়িছেলন িবধায় তাঁর পুত্র িযশু একাধাের ঈশ্বর ও মানুষ। ১৬শ শতাব্দীেত স্বয়ং 
মার্টিন লুথারও ধন্যা কুমারী মারীেয়াক মুক্তকণ্ঠে ঈশ্বরজননী বেল স্বীকার কেরন। 

জন্মোৎসবকােলর উল্লেখযোগ্য আর একটা মহাপর্ব হলো ‘প্রভুর আত্মপ্রকাশ’ যা 
পরবর্তী অধ্যােয়র িবষয়বস্তু। 



প্রভুর আত্মপ্রকাশ 
সূচীপত্র 

পর্বের উৎপত্তি 
খ্রিষ্টমণ্ডলীেত ‘প্রভুর আত্মপ্রকাশ’ মহাপর্ব, গ্রীক ভাষায় যার প্রকৃত নাম হলো 

Επιφάνεια (এিপফােনইয়া), ১২০ সােলর িদেক রোম সাম্রাজ্যের অধীনস্থ িমশর ও 
আরব প্রেদেশ পািলত হেত শুরু হয়; সুতরাং, ঐিতহািসক িদক িদেয় এ মহাপর্ব প্রভুর 
জন্মোৎসেবর চেেয় প্রাচীন। সেই প্রেদশ দু’টোর িবধর্মী অর্থাৎ পৌত্তিলক বািসন্দারা ৬ই 
জানুয়ারীেত ‘রাত্রির উপের জয়ী সূর্য’ স্মরণার্থে শীতকালীন অয়নকাল পালন করত। 

সেই অঞ্চল দু’টোর খ্রিষ্টিয়ান সমাজ জয়ী সূর্যের বদেল িযশু খ্রিষ্টেকই (যোহন-
রিচত সুসমাচার ৮:১২ দ্রঃ) কেন্দ্র ক’রে পৌত্তিলক পর্বিটেক খ্রিষ্টিয়ান পর্বোৎসব িহসােব 
পালন করেত শুরু কের, ও তেমন প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্বোৎসেবর স্মরণার্থ ঘটনা িহসােব 
যর্দন নদীেত প্রভুর বাপ্তিস্মেক (মিথ ৩,১৩-১৭, মার্ক ১:১০-১১; লুক ৩:২১-২২) 
বেেছ নেয়, কেননা প্রভুর বাপ্তিস্ম লগ্নে িপতা ঈশ্বর স্বর্গ থেেক িযশুেক িনেজর প্রিয়তম 
পুত্র বেল ঘোষণা করায় ও পিবত্র আত্মা দৈিহক আকাের কপোেতর মত তাঁর উপের 
নেেম এেস অিধষ্ঠান করায় প্রভু িযশু ঈশ্বর বেল ‘প্রকািশত’ হন। সেসময়ের নানা দিলল 
থেেক আমরা জািন যে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর খ্রিষ্টিয়ানগণ এই নবীন পর্বোৎসবটােক 
শুরুেত সাগ্রেহ গ্রাহ্য কের না। 

িকন্তু কালক্রেম, যখন পর্বিদনটা ধীের ধীের গৃহীত হয় ও খ্রিষ্টিয়ান িবশ্বে ছড়িয়ে 
পড়ে, তখন প্রভুর বাপ্তিস্মের মূল ঘটনার পাশাপািশ প্রভু িযশু সংক্রান্ত অন্য ঘটনা যুক্ত 
হয়। প্রকৃতপক্ষে সেসময় পৌত্তিলকেদর কােছ Επιφάνεια (এিপফােনইয়া) বলেত 
মর্তবাসীেদর সাহায্যে আগন্তুক কোন একটা দেবতার আিবর্ভাব বা আত্মপ্রকাশ বুঝাত, ও 
সেইসঙ্গে কোন একজন রাজার আনন্দপূর্ণ আগমনেকও বুঝাত; সেই অনুসাের 
খ্রিষ্টিয়ানগণ সেই অর্থ দু’টো, তথা প্রভুর আিবর্ভাব বা আত্মপ্রকাশ ও তাঁর আনন্দপূর্ণ 
আগমন সােথ সােথ িযশু খ্রিষ্টের উপেরই আরোপ কের। 



২৫েশ িডেসম্বের পািলত প্রভুর জন্মোৎসেবর সঙ্গে প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্বোৎসব 
ধর্মীয় িদক িদেয় তুলনা করেত িগেয় আমরা এই পার্থক্য লক্ষ করেত পাির যে, এক 
িদেক ২৫েশ িডেসম্বের পািলত প্রভুর জন্মোৎসব কেবল দেহধারী প্রভু যীশু ও তাঁর মাতা 
মারীয়ার প্রিত শ্রদ্ধা িনেবদেন কেন্দ্র কের, অন্যিদেক প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্বোৎসব মিথর 
সুসমােচাের (২:১-১৮) বর্ণিত দু’টো ঘটনা উল্লেখ কের, তথা: (১) প্রাচ্য দেশ থেেক 
িবধর্মী (পৌত্তিলক) সেই িতন পণ্ডিেতর আগমন, যাঁরা পথিদশারী একটা তারা দ্বারা 
পিরচািলত হেয় বেথেলেহেম পৌঁেছ িশশু িযশুেক তাঁর রাজ-অিধকােরর উপযুক্ত উপহার 
িহসােব সোনা, তাঁর ঈশ্বরত্বের উপযুক্ত উপহার িহসােব ধূপ, ও সেই গন্ধিনর্যাস অর্পণ 
কেরন যা তাঁর ভাবী যন্ত্রণাভোগ ও পিরত্রাণদায়ী মৃত্যুর পূর্বিচহ্ন স্বরূপ; এবং (২) 
তাঁেদর চেল যাওয়ার পর রাজা হেরোেদর িনর্দেেশ িনরপরাধী িশশুেদর হত্যাকাণ্ড। 

শুধু তাই নয়, কয়েক বছেরর মধ্যে, পর্বিট কানা গ্রােম যীশুর সািধত প্রথম 
অলৌিকক কাজও স্মরণ কের যখন জলেক আঙুররেস পিরণত কের িতিন ‘িনেজর 
গৌরব প্রকাশ করেলন' (যোহেনর সুসমাচার, ২ অধ্যায়)। এই সমস্ত িদক আজও 
খ্রিষ্টিয়ান িবশ্বে প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্ব উদ্‌যাপেন উপস্থিত রয়েেছ, যেইভােব মণ্ডলী 
পর্বিদনটার ‘প্রভাতী বন্দনায়’ (অর্থাৎ প্রাতঃকালীন প্রার্থনায়) এই প্রাচীন স্তোত্র গান কের 
প্রমািণত কের, 

‘আজ মণ্ডলী স্বর্গীয় বেরর সঙ্গে িমিলতা হল, 
কারণ খ্রিষ্ট যর্দন নদীর জেল তার যত পাপ থেেক তােক ধৌত করেলন; 
পণ্ডিতগণ রাজার িববাহোৎসেব উপহার িনেয় ছুেট আসেছন, 
জল আঙুররস হল ব’লে িববাহ-অিতিথরা আনন্দিত। আল্লেলুইয়া।’ 

সুতরাং, এক িদক িদেয়, প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্ব প্রভুর জন্মোৎসেবর (বড়িদেনর) 
চেয়ে আরও বৈিচত্র্যময় ও সমৃদ্ধ ঐশতাত্ত্বিক িবষয়বস্তু উপস্থাপন কের। উদাহরণস্বরূপ, 
িশশু িযশুর কােছ পণ্ডিতেদর আগমন ও তাঁর প্রিত তাঁেদর দেখানো শ্রদ্ধা খ্রিষ্টধর্মের 
সার্বজনীনতা তুেল ধের, একারেণ যে, িবধর্মী মানুষ হওয়ায় প্রাচ্য দেেশর সেই পণ্ডিতত্রয় 
হেয় ওেঠন িবশ্বময় িবধর্মী জনগেণর প্রিতিনধী অর্থাৎ আমােদরও প্রিতিনিধ; এবং যীশুর 



বাপ্তিস্মের বর্ণনায় িযশুর সােথ িপতা ঈশ্বর ও পিবত্র আত্মার উল্লেেখর মধ্য িদেয় 
উৎসবিট এমন মহাঘটনা বেল উপস্থািপত হয় যা পরম ত্রিত্বের মাহাত্ম্য উদ্‌যাপন কের। 

পর্বিদন উদ্‌যাপন তািরখ 
প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্বিদন প্রভুর জন্মোৎসেবর ১২ িদন পের পািলত। সেই অনুসাের 

লািতন মণ্ডলীগুলো প্রভুর জন্মোৎসব ২৫েশ িডেসম্বের ও প্রভুর আত্মপ্রকাশ ৬ই 
জানুয়ারীেত পালন কের থােক। এিদেক অর্থোডক্স মণ্ডলীগুলো উপাসনা ক্ষেত্রে প্রাচীন 
(অর্থাৎ ১৫৮২ সােলর আেগকার) বর্ষপঞ্জি পালন কের িবধায় প্রভুর জন্মোৎসব ৭ই 
জানুয়ারীেত ও প্রভুর আত্মপ্রকাশ ১৯েশ জানুয়ারীেত পালন কের। 

নানা দেেশ প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্বের নাম 
সাধারণত খ্রিষ্টিয়ান প্রাচীন দেশগুলো উৎসেবর নাম িহসােব Επιφάνεια 
(এিপফােনইয়া) প্রাথিমক শব্দটা রক্ষা ক’রে যে যার বর্ণমালার অক্ষের িলিপবদ্ধ কের তা 
প্রয়োগ কের, যেমন ফ্রান্সে Épiphanie (এিপফািন), স্পেেন Epifanía 
(এিপফািনয়া), পর্তুগােল ও ইতািলেত Epifania (এিপফািনয়া), যুক্তরাজ্যে ও যুক্তরাষ্ট্রে 
Epiphany (এিপফািন); ইত্যািদ। 

বাংলা ভাষায় প্রভুর ‘আত্মপ্রকাশ’ নামটাই ব্যবহৃত যা Επιφάνεια 
(এিপফােনইয়া) শব্দের আক্ষিরক অনুবাদ। 

প্রভুর জন্মোৎসবকােলর সমাপ্তি 

রোম মণ্ডলীর সাধারণ িনয়ম অনুসাের প্রভুর জন্মোৎসবকােলর সমাপ্তি প্রভুর আত্মপ্রকাশ 
পর্বের পরবর্তী রিববাের সমাপ্ত হয়। সেিদন ‘প্রভুর বাপ্তিস্ম’ (যা কানা গ্রােম িবেয় বািড়র 
অলৌিকক কােজর সঙ্গে প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্বেও স্মরণ করা হেয়িছল) পুনরায় পািলত 
হয়, ও পরবর্তী সোমবাের ‘সাধারণকাল’ শুরু হয়। িকন্তু এক্ষেত্রে প্রিতিট খ্রিষ্টিয়ান দেশ 
িবকল্প তািরখ পালন করার সুযোগ িনেত পাের। একথা বলা বাহুল্য যে, অন্যান্য 
মণ্ডলীগুলো যে যার িনয়ম পালন কের। 



পাস্কাপর্ব 
সূচীপত্র 

পর্বের উৎপত্তি 
পাস্কাপর্ব পালন বাইেবেলর পুরাতন িনয়মকােল শুরু হয়। সেই পর্বিদেন ইস্রােয়ল-

সন্তােনরা িমশর দেশ থেেক মুক্তিলােভর কথা স্মরণ করত (যাত্রাপুস্তক ১২:৭)। শব্দ 
িহসােব ‘পাস্কা’ িহব্রু ‘ַפּסֶח’ (পেসাহ্‌) শব্দ থেেক আগত শব্দ যার সম্ভাব্য অর্থই পার 
হওয়া, এিগেয় যাওয়া ইত্যািদ সমার্থক শব্দ। বাস্তিবকই যে রােত অত্যাচারী িমশরীয়েদর 
প্রথমজাত পুত্রেক আঘাত করা হেয়িছল, সেই রােত প্রভু ইস্রােয়ল-সন্তানেদর ঘর ‘ছেেড় 
এিগেয় গেিছেলন’ (যাত্রাপুস্তক ১২:২৩), আর সেজন্যই সেকাল থেেক িদনটা ‘পাস্কা’ 
বেল অিভিহত হয় এবং ইস্রােয়ল-সন্তােনরা (যােদর আজকােল ইহুদী বলা হয়) প্রিত 
বছর পাস্কাপর্ব পালন কের আসেছ; সুতরাং ইহুদী হওয়ায় প্রভু িযশুও জীবনকােল 
পাস্কাপর্ব পালন করেতন। 

িকন্তু, যেেহতু প্রভু িযশু পাস্কাপর্ব পালন করার সময় শয়তােনর হাত থেেক 
আমােদর ত্রাণকর্ম সাধন কেরিছেলন, সেজন্য খ্রিষ্টিয়ান িবশ্বে, ‘পাস্কা’ শব্দটা নবীন অর্থ 
অর্জন ক’রে প্রভুর সেই যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানেক বোঝায় যা আনুমািনক ৩০ 
খ্রিষ্টাব্দে ঘেটিছল। পাস্কাপর্ব উদ্‌যাপন (বা আরও িবশুদ্ধ ভােব, ‘পাস্কাপর্বের িদবসত্রয়’ 
উদ্‌যাপন) পাস্কা রিববােরর আেগর বৃহস্পিতবার সন্ধ্যায় শুরু হয় ও পাস্কা রিববার 
সন্ধ্যায় শেষ হয়। 

খ্রিষ্টমণ্ডলীকােলর প্রথম শতাব্দীেত প্রভুর পুনরুত্থান প্রিত রিববার পািলত হত, 
এমনিক তা এখনও সেইভােব পািলত হয়। শুধুমাত্র প্রথম শতাব্দীর শেেষর িদেকই 
পাস্কাপর্ব স্বতন্ত্র একটা পর্বোৎসব িহসােব পািলত হেত শুরু হয় এবং তেমনটা খ্রিষ্টিয়ান 
জগেতর গ্রীকভাষী প্রাচ্য ও লািতনভাষী পশ্চিম উভয় অঞ্চেল ঘেট। 



নানা খ্রিষ্টিয়ান পর্বোৎসেবর মধ্যে পাস্কাপর্বটাই প্রধান পর্ব িহসােব গণ্য, কারণ 
পর্বটা ত্রাণকর্তার জীবেনর িতনটা সবেচয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনােক স্মরণ কের (অর্থাৎ প্রভুর 
যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান)। 

খ্রিষ্টীয় ইিতহােস পাস্কাপর্বের গুরুত্ব আেরকটা িবষয় দ্বারা প্রকািশত, কেননা প্রিত 
সপ্তােহর চার িদন পাস্কা-িদবসত্রয় স্মরণ কের: বৃহস্পিতবার প্রভুর অন্তিম সান্ধ্য 
ভোজেক, শুক্রবার তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুেক, শিনবার পাতাল-বন্দিেদর মুক্ত করার 
জন্য পাতােল প্রভুর অবরোহণেক, এবং রিববার তাঁর পুনরুত্থানেক স্মরণ কের। 
এক্ষেত্রে লক্ষণীয় িবষয় হলো এ যে, পাস্কা-িদবসত্রয় গণনার জন্য প্রাচীন ইহুদী ঐিতহ্য 
পালন করা হয় যা অনুসাের িদনটা সন্ধ্যায় শুরু হয় (আিদপুস্তক ১:৫, ইত্যািদ পদ দ্রঃ), 
সুতরাং বৃহস্পিতবার সন্ধ্যা থেেক শুক্রবার সন্ধ্যা পযর্ন্ত হলো িদবসত্রেয়র প্রথম িদবস, 
শুক্রবার সন্ধ্যা থেেক শিনবার সন্ধ্যা পর্যন্ত হলো দ্বিতীয় িদবস, ও শিনবার সন্ধ্যা থেেক 
রিববার সন্ধ্যা পর্যন্ত হলো তৃতীয় িদবস। বাস্তিবকই আজকােলও খ্রিষ্টীয় উপাসনায় 
রিববার শিনবার সন্ধ্যায় শুরু হয়। 

পাস্কাপর্বের তািরখ 
প্রিত বছের পাস্কাপর্বটা আলাদা তািরেখ পেড়, অর্থাৎ সেই রিববােরই পেড় যা 

মহািবষুেবর পূর্ণিমার পরবর্তী প্রথম রিববার; িকন্তু, যেেহতু প্রাচীনকােলর গণনা 
অনুসাের মহািবষুবটা সবসময় ২১েশ মার্চে পড়ত, সেজন্য সেই প্রথা রক্ষা ক’রে পাস্কা 
রিববার সবসময় ২৬েশ মার্চ ও ২৫েশ এপ্রিেলর মধ্যেই পড়েব। এিদেক অর্থোডক্স 
মণ্ডলীগুলো উপাসনা ক্ষেত্রে প্রাচীন (অর্থাৎ ১৫৮২ সােলর আেগকার) বর্ষপঞ্জি পালন 
কের িবধায় পাস্কাপর্বটােক মোটামুিট দুই সপ্তহ পের পালন কের। 

নানা দেেশ পাস্কাপর্বের নাম 
বেিশর ভাগ খ্রিষ্টিয়ান দেশ যে যার ঐিতহ্য অনুযায়ী িহব্রু ‘ַפּסֶח’ (পেসাহ্‌) শব্দটা 

বা আরামীয় ‘פּסַחְָא’ (পাস্খা) শব্দটা উচ্চারণ কের, যেমন পাস্খা, পাস্কুয়া, পাস্কোয়া 
ইত্যািদ সমরূপ শব্দ। তবু কেয়কটা দেশ (যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র) পর্বটােক Easter 



(ইষ্টার) বেল থােক; সেটা এমন শব্দ যা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর ইিতহাসিবদ সাধু বীেডর মেত 
উর্বরতার Eostre বা Eostrae প্রচীনকালীন দেবীর নাম থেেক উৎপন্ন। 

পর্বের প্রস্তুিতকাল 
এক্ষেত্রে একথা উল্লেখযোগ্য যে, পর্বের প্রস্তুিতকাল িহসােব খ্রিষ্টমণ্ডলী নানা 

উপাসনা-রীিত অনুযায়ী ৪০ বা ৪৮ িদন পালন কের। প্রভু িযশু যেমন মরুপ্রান্তের  
উপবাস ও তপস্যা পালেন ৪০ িদন অিতবািহত কেরিছেলন, তেমিন খ্রিষ্টভক্তগণ 
চল্লিশিদন ব্যাপী উপবাস, দয়াকর্ম ও মনপিরবর্তন সাধনা কের চেল। সেই কােল 
দীক্ষাপ্রার্থীরা দীক্ষা-সাক্রােমন্তত্রয় গ্রহণ করার লক্ষ্যে প্রিশক্ষণ গ্রহণ কের। 

উপবাস, দয়াকর্ম ও মনপিরবর্তন ক্ষেত্রে প্রাচীনকােলর প্রচিলত িশক্ষা স্মরণ করা 
উপযোগী হেত পাের: যে উপবাস কের, সে উপবাস করায় যে অর্থ বাঁচায়, তা কােছ 
রাখেত পাের না; রাখেল তেব সে হয় এমন কৃপণ মানুেষর পিরচয় দেয় যে অর্থ 
বাঁচাবার জন্য না খেেয় থােক, না হয় সে ব্যবসা কের যেেহতু িনেজর পুঁিজ অক্ষুণ্ণ 
রাখবার জন্য খাবার পর্যন্তও বর্জন কের। সুতরাং দয়াকর্ম করার জন্য উপবাস দরকার, 
আর এেত মনিরবর্তন প্রকাশ পায় ও প্রস্তুিতকাল সার্থক হয়। 

এ প্রস্তুিতকােলর ঐিতহ্যগত লািতন নাম হলো Quadragesima (কুয়াদ্রােগিসমা) 
ও গ্রীক নাম হলো Τεσσαρακοστή (তেসারাকস্তে); শব্দ দু’টোর অর্থ হলো 
‘চল্লিশত্তমী’, অর্থাৎ শব্দটা পাস্কাপর্বের পূর্ববর্তী সেই চল্লিশত্তমী িদনটােক িনর্দেশ কের যে 
িদেন চল্লিশিদন ব্যাপী প্রস্তুিতকাল শুরু হয়। 

এক্ষেত্রেও প্রাচীন লািতন মণ্ডলীগুলো Quadragesima শব্দ থেেক আগত শব্দ 
িদেয় এ প্রস্তুিতকাল িচহ্নিত কের, যেমন ফ্রান্সে Carême (কােরম্‌), স্পেেন 
Cuaresma (কুয়ােরস্মা), পর্তুগােল Quaresma (কুয়ােরস্মা), ইতািলেত 
Quaresima (কুয়ােরিসমা); ইত্যািদ। তবু আেমিরকা ও উত্তর ইউরোেপর কেয়কটা 
দেশ (যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মািন ইত্যািদ দেশ) Lent (লেন্ট) বা সমরূপ শব্দ ব্যবহার 
কের যার অর্থ হলো ‘বসন্তকাল’। বাংলায় নানা শব্দ প্রচিলত যেমন উপবাসকাল, 
তপস্যাকাল, প্রায়শ্চিত্তকাল ও সম্ভবত আরও শব্দ; ব্যাপারটা অস্বাভািবক ও এমন লক্ষণ 



ব্যক্ত কের যে, প্রস্তুিতকােলর নাম আরোপ করায় ভুল পদ্ধিত পালন করা হয়েছ। কেননা 
সাধারণত মণ্ডলীর পরম্পরাগত নাম িভত্তি ক’রে বা প্রয়োজন হেল সেই কােলর িমসার 
প্রার্থনাসমূেহ ব্যবহৃত পাঠ্য িভত্তি ক’রেই নামটা স্থির করার িনয়ম; এক্ষেত্রে পরম্পরাগত 
নাম ‘চল্লিশত্তমী’ হওয়ায়, ও িমসার প্রার্থনাগুলো প্রায়ই ‘চল্লিশ’ শব্দটা ব্যবহার করায়, 
হয় ‘চল্লিশত্তমী কাল’, না হয় ৪০ িভত্তিক অন্য উপযোগী নাম (উদাহরণস্বরূপ 
‘চল্লিশাকাল’) স্থির করা বাঞ্চনীয়। 

পাস্কাকাল 
পাস্কাকাল পাস্কা-রিববাের শুরু হয়; চল্লিশ িদন পর প্রভুর স্বর্গারোণ পর্ব পালন করা 

হয়, এবং পঞ্চাশ িদন পর, ‘পঞ্চাশত্তমী’ বেল অিভিহত পর্বিদেন, খ্রিষ্টমণ্ডলী সেই 
মহাঘটনা স্মরণ কের যখন পিবত্র আত্মা প্রভুর িশষ্যেদর উপের নেেম আেসন 
(প্রেিরতেদর কার্যিববরণী ২:১-৪)। এই পঞ্চাশত্তমী পর্বিদেনই পাস্কাকাল সমাপ্ত হয়। 



মন্দিের প্রভুেক উপস্থাপন 
সূচীপত্র 

পর্বের উৎপত্তি 
Ὑπαπαντή (িহপাপান্তে, গ্রীক শব্দ যার অর্থই [আপন ভক্তজনেদর সঙ্গে প্রভুর] 

‘সাক্ষাৎকার’) নােম বেলও অিভিহত এই পর্ব গ্রীক অর্থোডক্স মণ্ডলীেত যেথষ্ট 
প্রাচীনকাল থেেক পািলত, যেইভােব পাতারার িবশপ মেথোিদউস († ৩১২ সােল), 
যেরুশােলেমর িবশপ সাধু িসিরল († ৩৬০ সােল), নািজয়াঞ্জুেসর িবশপ সাধু গ্রেগির († 
৩৮৯ সােল), িনসার িবশপ সাধু গ্রেগির († ৩৯৪ সােল), কনস্তান্তিনোপিলেসর িবশপ 
সাধু জন খ্রিসোস্তম († ৪০৭ সােল) ইত্যািদ িবশপেদর উপেদশগুলোেত প্রমািণত। 
কালক্রেম পশ্চিমা লািতন মণ্ডলীগুলোও পর্বিট গ্রহণ কের। 

বাইেবেলর সাক্ষ্যদান 
পর্বিট সাধু লুক রিচত সুসমাচােরর এ বাণীেকই (লুক ২:২২-৩৯) প্রত্যক্ষভােব 

লক্ষ কের: “যখন মোিশর িবধান অনুসাের তাঁেদর শুচীকরণ-কাল পূর্ণ হল, তখন তাঁরা 
তাঁেক [িশশু িযশুেক] যেরুশােলেম িনেয় গেেলন যেন প্রভুর সামেন তাঁেক হািজর কেরন,
—েযমনিট প্রভুর িবধােন লেখা আেছ, প্রথমজাত প্রত্যেক পুত্রসন্তানেক প্রভুর উদ্দেেশ 
পিবত্র বেল বলা হেব;—আর যেন প্রভুর িবধােনর িনর্দেশমত একজোড়া ঘুঘু িকংবা 
দু’টো পায়রার ছানা বিলরূেপ উৎসর্গ কেরন। সেসমেয় যেরুশােলেম িশেময়োন নােম 
একজন িছেলন, িযিন ধার্মিক ও ভক্তপ্রাণ ব্যক্তি িছেলন; িতিন ইস্রােয়েলর সান্ত্বনার 
প্রতীক্ষায় থাকেতন, ও পিবত্র আত্মা তাঁর উপের িছেলন। পিবত্র আত্মা তাঁেক একথা 
জািনেয়িছেলন যে, প্রভুর সেই খ্রিষ্টেক না দেখা পর্যন্ত িতিন মৃত্যু দেখেবন না। সেই 
আত্মার আেবেশ িতিন মন্দিের এেলন, এবং িযশুর িপতামাতা যখন িবধােনর িনয়ম-িবিধ 
সম্পাদন করার জন্য িশশুিটেক িভতের িনেয় আসিছেলন, তখন িতিন তাঁেক কোেল 
িনেলন, ও ঈশ্বেরর স্তুিতবাদ কের বেল উঠেলন: ‘হে মহাপ্রভু, তোমার কথামত এখন 



তোমার এই দাসেক শান্তিেত িবদায় দাও; কারণ আমার চোখ দেেখেছ তোমার সেই 
পিরত্রাণ যা তুিম প্রস্তুত কেরছ সকল জািতর সামেন: ঐশপ্রকােশ িবজাতীয়েদর উদ্বুদ্ধ 
করার আলো ও তোমার আপন জনগণ ইস্রােয়েলর গৌরব।’ িশশুিট সম্বন্ধে এই সমস্ত 
কথা শুেন তাঁর িপতামাতা আশ্চর্য হেলন। িশেময়োন তাঁেদর আশীর্বাদ করেলন, এবং 
তাঁর মা মারীয়ােক বলেলন, ‘দেখ, ইিন ইস্রােয়েলর মধ্যে অেনেকর পতন ও উত্থােনর 
জন্য িনরূিপত; ইিন হেবন অস্বীকৃত এমন এক িচহ্ন—হ্যাঁ, তোমার িনেজর প্রাণও এক 
খড়্গের আঘােত িবদীর্ণ হেব—েযন অেনক হৃদেয়র িচন্তা প্রকািশত হয়।’ আন্না নােম 
এক নারী-নবীও িছেলন: িতিন আেশর গোষ্ঠীর ফানুেয়েলর কন্যা। তাঁর অেনক বয়স 
হেয়িছল; কুমারী অবস্থার পর সাত বছর স্বামীর ঘর কের িতিন িবধবা হেয়িছেলন; 
এখন তাঁর বয়স চুরািশ বছর হেয়েছ। িতিন মন্দির থেেক কখনও দূের না িগেয় উপবাস 
ও প্রার্থনায় রত থেেক রাত-িদন উপাসনা কের চলেতন। সেই ক্ষেণ এেস উপস্থিত হেয় 
িতিনও ঈশ্বেরর বন্দনা করেত লাগেলন, এবং যত লোক যেরুশােলেমর মুক্তিকর্মের 
প্রতীক্ষায় িছল, তােদর কােছ িযশুর কথা বলেত লাগেলন। প্রভুর িবধান অনুসাের 
সবিকছু সমাধা করার পর তাঁরা গািলেলয়ায়, তাঁেদর িনেজেদর শহর নাজােরেথ িফের 
গেেলন।” 

সুসমাচােরর এবাণীর শুরুেত “মোিশর িবধান অনুসাের শুচীকরণ-কােলর” সেই 
কথা উল্লিিখত যা পুরাতন িনয়েমর লেবীয় পুস্তেক এভােব ব্যক্ত: “প্রভু মোিশেক আরও 
বলেলন, ‘তুিম ইস্রােয়ল সন্তানেদর বল, যে স্ত্রীলোক গর্ভধারণ কের ছেেল প্রসব কের, 
সে সাত িদন অশুিচ থাকেব, যেমন ঋতুজিনত অশুিচতাকােল, তেমিন সে অশুিচ 
থাকেব। অষ্টম িদেন িশশুিটর িলঙ্গের অগ্রচর্ম পিরচ্ছেিদত হেব। সেই স্ত্রীলোক তার 
রক্তস্রাব শুচীকরেণর জন্য তেত্রিশ িদন অেপক্ষা করেব; যেপর্যন্ত শুচীকরেণর িদনগুিল 
পূর্ণ না হয়, সেপর্যন্ত সে কোন পিবত্রীকৃত বস্তু স্পর্শ করেব না, এবং পিবত্রধােম ঢুকেব 
না। যিদ সে মেেয় প্রসব কের, তেব যেমন অশুিচতাকােল, তেমিন দুই সপ্তাহ অশুিচ 
থাকেব; পের সে তার রক্তস্রাব শুচীকরেণর জন্য ছেষট্টি িদন অেপক্ষা করেব। পের ছেেল 
বা মেেয় প্রসেবর শুচীকরেণর িদনগুিল সম্পূর্ণ হেল সে আহুিতর জন্য এক বছেরর একটা 
মেষশাবক, এবং পাপার্থে বিলদােনর জন্য একটা পায়রার ছানা বা একটা ঘুঘু সাক্ষাৎ-



তাঁবুর প্রেবশদ্বাের যাজেকর কােছ আনেব। যাজক প্রভুর সামেন তা উৎসর্গ কের সেই 
স্ত্রীলোেকর জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীিত পালন করেব; তখন সে তার রক্তস্রাব থেেক শুিচ হেব। 
ছেেল বা মেেয় প্রসব কের এমন স্ত্রীলোেকর জন্য িনর্দেশ এই। তার যিদ মেষশাবক 
যোগাবার সামর্থ্য না থােক, তেব দু’টো ঘুঘু িকংবা দু’টো পায়রার ছানা আনেব: একটা 
আহুিতর জন্য, অন্যটা পাপার্থে বিলদােনর জন্য। যাজক তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীিত 
পালন করেব, আর সে শুিচ হেব” (১২:২-৮); এিবষেয় যাত্রা ১৩:১২-১৫ ও পুরাতন 
িনয়েমর অন্য অন্য স্থানও দ্রষ্টব্য। 

খ্রিষ্টমণ্ডলীর ঐিতহ্যে মন্দিের প্রভুৃেক উপস্থাপন পর্ব 
সুতরাং আমরা দেখেত পাই, িযশুর িপতামাতা প্রভুর আেদশমত িযশুর জন্মের 

চল্লিশ িদন পের যেরুশােলম-মন্দিের প্রেবশ কেরন। সেজন্য, যেখােন প্রভুর জন্মোৎসব 
২৫েশ িডেসম্বের পািলত, সেখােন পর্বিট ২রা ফেব্রুয়ারীেত, এবং যেখােন প্রভুর 
জন্মোৎসব ৬ই জানুয়ারীেত পািলত, সেখােন পর্বিট ১৫ই (বা ১৪ই) ফেব্রুয়ারীেত 
উদ্‌যািপত। 

আরও, যেেহতু িযশুর িপতামাতা িশশু িযশুেক ‘প্রভুর সামেন হািজর’ করার জন্য 
মন্দিের প্রেবশ কেরিছেলন, সেজন্য পর্বিট ‘মন্দিের প্রভুেক উপস্থাপন’ বেল অিভিহত; 
আর যেেহতু যাঁরা ‘ইস্রােয়েলর সান্ত্বনার প্রতীক্ষায় থাকেতন’ িশশু িযশু সেই িশেময়োন ও 
আন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ কেরিছেলন, সেজন্য পর্বিট ‘সাক্ষাৎকার’ বেলও অিভিহত। তাই 
পর্বিটর উদ্দেশ্যই যেন িশেময়োন ও আন্নার মত খ্রিষ্টভক্তগণও ‘ইস্রােয়েলর সান্ত্বনার 
প্রতীক্ষায়’ থেেক প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কের ও তাঁেক সর্বজািতর ত্রাণকর্তা বেল ঘোষণা 
কের। 

এিবষেয় পর্বের অনুষ্ঠান-রীিতও আমােদর উদ্দীিপত কের, কেননা যেমন ভক্তপ্রাণ 
িশেময়োন িশশু িযশুেক কোেল িনেয় প্রভুর পিরত্রাণেক “ঐশপ্রকােশ িবজাতীয়েদর উদ্বুদ্ধ 
করার আলো” বেল িচহ্নিত কেরিছেলন, তেমিন সেই ঐশ্বিরক “আলো” স্মরণ করার 
লক্ষ্যে আমরা মোমবািত হােত কের শোভাযাত্রা কির। 



পর্ব সংক্রান্ত অিতিরক্ত একটা সাক্ষ্য 
৩৮১ সােল এেগিরয়া (বা এেথিরয়া) নামক সম্ভ্রান্ত বংশীয় একজন ধর্মপ্রাণ মিহলা 

পুণ্যভূিমেত তীর্থযাত্রা কের ৩৮৪ সাল পর্যন্ত নানা পিবত্র স্থােন ভ্রমণ কের গুরুত্বপূর্ণ যে 
সমস্ত তথ্য িনেজর ‘তীর্থযাত্রা’ লেখায় সংগ্রহ কেরন, তা থেেক িকছুটা উল্লেখ করা 
উপযোগী হেত পাের। ১৪ই ফেব্রুয়ারী সম্পর্কে িতিন বেলন, ‘প্রভুর আত্মপ্রকাশ 
মহাপর্বের পরবর্তী চল্লিশতম িদন এখােন [অর্থাৎ, যেরুশােলেম] মহত্তম মর্যাদা সহকাের 
পািলত, কেননা সেই িদেন পুনরুত্থান-মহািগর্জা অিভমুেখ একটা শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় 
যে শোভাযাত্রায় সবাই এমন আনন্দের সঙ্গে যোগ দেয় িঠক যেন পাস্কাপর্ব পালন করা 
হচ্ছে। প্রবীণ [তথা পুরোিহত] সকল ও তাঁেদর পের স্বয়ং িবশপ এমন উপেদশ প্রদান 
কেরন যার আলোচ্য িবষয় সবসময় হলো সুসমাচােরর সেই ঘটনা যা অনুসাের যোেসফ 
ও মারীয়া [িযশুর জন্মের পরবর্তী] চল্লিশতম িদেন প্রভুেক মন্দিের িনেয় গেিছেলন এবং 
সেই িশেময়োন ও ফানুেয়েলর কন্যা সেই নারী-নবী আন্না তাঁেক দেেখিছেলন। 
উপেদশগুলোেত সেই বাণীগুলো ব্যাখ্যা করা হয় যা সেই দু’জন ব্যক্তি প্রভুর দর্শেন 
উচ্চারণ কেরিছেলন, ও সেই উৎসর্গ-কর্মের কথাও ব্যাখ্যা করা হয় যা প্রভুর িপতামাতা 
সম্পাদন কেরিছেলন। অবিশষ্ট সমস্ত িকছু সমাধা হেল সাক্রােমন্তটা [অর্থাৎ িমসা] 
উদ্‌যাপন করা হয় ও িবদায় প্রদান করা হয়।’ তােত আমরা অনুমান করেত পাির যে 
সেসময় যেরুশােলেম প্রভুর জন্মোৎসব ২৫েশ িডেসম্বের নয়, ৬ই জানুয়ািরেত পািলত 
িছল; এমনটাও লক্ষ কির যে, শোভাযাত্রার কথা উল্লিিখত হেলও মোমবািত সম্পর্কে 
কোন উল্লেখ নেই। বাস্তিবকই মোমবািত সহ শোভাযাত্রা করার িনয়ম এেগিরয়ার 
তীর্থযাত্রার প্রায় সত্তর বছর পের, আনুমািনক ৪৫০ সােল, যেরুশােলেম শুরু হয়। 



প্রভুর আগমন সংবাদ 
সূচীপত্র 

পর্বের উৎপত্তি 
৩৩৬ সােলর একটা দিলল দেখায়, রোম-মণ্ডলীগুলো মহাপর্বিটেক সেই তািরেখর 

আেগও পালন করিছল; অন্য িদেক, গ্রীক অর্থোডক্স মণ্ডলীগুলো মহাপর্বিটেক একই ৪র্থ 
শতাব্দীর শেষাংেশ পালন করেত শুরু কের। মহাপর্বিট নানা নােম অিভিহত িছল, যেমন 
“Festum Incarnationis” (ফেস্তুম ইঙ্কার্নািতওিনস, লািতন শব্দ যার অর্থ ‘(প্রভুর) 
মাংস-হওয়া পর্ব’), “Conceptio Christi” (কঞ্চেপ্তিয় খ্রিস্তি , লািতন শব্দ যার অর্থ 
‘খ্রিষ্টেক গর্ভধারণ’), “Conceptio Domini” (কঞ্চেপ্তিয় দিমিন, লািতন শব্দ যার 
অর্থ ‘প্রভুেক গর্ভধারণ’) ও “Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου” (হো 
এউয়াঙ্গেিলস্মস তেস্‌ থেওতোকু, গ্রীক শব্দ যার অর্থ ‘ঈশ্বরজননীর কােছ শুভসংবাদ-
দান’)। 

মন্দিের প্রভুেক উপস্থাপন পর্বের মত প্রভুর আগমন সংবাদ মহাপর্বও প্রভুর 
জন্মোৎসেবর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কেননা যত িদন একিট িশশু মাতৃগর্ভে অবস্থান কের, প্রভুর 
জন্মোৎসেবর তত িদন আেগ অর্থাৎ আনুমািনক ৪০ সপ্তাহ (বা ২৮৫ িদন) আেগই তথা 
২৫েশ মার্চেই মহাপর্বিট পািলত। িকন্তু, যে মণ্ডলীগুলো প্রভুর জন্মোৎসব ৬ই 
জানুয়ারীেত পালন কের, সেই গ্রীক অর্থোডক্স মণ্ডলীগুলো যেমন মন্দিের প্রভুেক 
উপস্থাপন পর্বিট ২রা ফেব্রুয়ারীেত নয় ১৪ই (অথবা ১৫ই) ফেব্রুয়ারীেত পালন কের, 
তেমিন এ মহাপর্বিটেকও ৭ই এপ্রিেল পালন কের থােক। তবু ২৫েশ মার্চ পাস্কা-
প্রস্তুিতকােলর কোন একটা রিববাের বা পুণ্য সপ্তােহ পড়েল, তেব মহাপর্বিট অন্য 
তািরেখ পালন করা হয়; কেবল গ্রীক অর্থোডক্স মণ্ডলীগুলোই তািরখ পাল্টায় না, তাই 
পাস্কাপর্ব ৭ই এপ্রিেলও পড়েল সেই মণ্ডলীগুলো একই িদেন পাস্কা মহাপর্ব ও প্রভুর 
আগমন সংবাদ মহাপর্ব একসােথ পালন কের ও তেমন মহাপর্বের নাম 
“κυριοπάσχα” (িকিরওপাস্খা, প্রভুর পাস্কা) িবেশষ নাম গ্রহণ কের। 



সুসমাচােরর সাক্ষ্যদান 
যিদও প্রভুর আগমন সংবাদ মিথ সুসমাচােরও উল্লিিখত (মিথ ১:১৮-২৫), তবু 

মহাপর্বিট লুক সুসমাচার অনুসাের কুমারী মারীয়ার কােছ দূত-সংবােদর কথা স্মরণ 
করায় (লুক ১:২৬-৩৮): 

“ষষ্ঠ মােস গাব্রিেয়ল দূত ঈশ্বর দ্বারা গািলেলয়ার নাজােরথ নােম শহের এমন 
একজন যুবতী কুমারীর কােছ প্রেিরত হেলন িযিন দাউদকুেলর যোেসফ নােম একজন 
পুরুেষর বাগ্‌দত্তা বধূ িছেলন—কুমারীিটর নাম মারীয়া। প্রেবশ কের দূত তাঁর িদেক 
এিগেয় এেস বলেলন, ‘আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আেছন।’ এই 
কথায় িতিন অিধক িবচিলতা হেলন, ও ভাবেত লাগেলন তেমন অিভবাদেনর অর্থ কী! 
িকন্তু দূত তাঁেক বলেলন, ‘ভয় করো না, মারীয়া; তুিম তো ঈশ্বেরর কােছ অনুগ্রহই 
পেেয়ছ। দেখ, গর্ভধারণ কের তুিম একিট পুত্রসন্তান প্রসব করেব, ও তাঁর নাম িযশু 
রাখেব। িতিন মহান হেবন, ও পরাৎপেরর পুত্র বেল অিভিহত হেবন; এবং প্রভু ঈশ্বর 
তাঁর িপতৃপুরুষ দাউেদর িসংহাসন তাঁেক দান করেবন; িতিন যাকোবকুেলর উপর 
িচরকাল রাজত্ব করেবন, ও তাঁর রাজ্য হেব অন্তহীন।’ মারীয়া দূতেক বলেলন, ‘এ 
কেমন কের হেত পারেব, যখন আিম কোন পুরুষেক জািন না?’ উত্তের দূত তাঁেক 
বলেলন, ‘পিবত্র আত্মা তোমার উপের নেেম আসেবন, এবং পরাৎপেরর পরাক্রম 
তোমার উপর িনেজর ছায়া িবস্তার করেব; আর এজন্য যাঁর জন্ম হেব, িতিন পিবত্র 
হেবন ও ঈশ্বেরর পুত্র বেল অিভিহত হেবন। আর দেখ, তোমার আত্মীয়া এিলশােবথ, 
সেও বৃদ্ধ বয়েস একিট পুত্রেক গর্ভে ধারণ কেরেছ; লোেক যােক বন্ধ্যা বেল ডাকত, 
তার ছ’মাস চলেছ; কারণ ঈশ্বেরর পক্ষে অসাধ্য িকছুই নেই।’ মারীয়া বলেলন, ‘এই 
যে! আিম প্রভুর দাসী; আপিন যেমন বেলেছন, আমার প্রিত সেইমত হোক।’ তখন দূত 
তাঁর কাছ থেেক িবদায় িনেলন।” 



খ্রিষ্ট-ধর্মতত্ত্বে প্রভুর আগমন সংবাদ 
খ্রিষ্টমণ্ডলীর পরম্পরাগত ঐিতহ্য এককণ্ঠে স্বীকার কের, যখন কুমারী মারীয় দূত-

সংবােদর সমেয় ঈশ্বেরর ইচ্ছা গ্রহণ কেরন, তখনই মানুেষর সঙ্গে ঈশ্বেরর িচরন্তন সন্ধি-
ইিতহাস শুরু হয় কেননা সেই ক্ষেণই ঈশ্বেরর ‘বাণী হেলন মাংস’ (যোহন ১:১৪)। 
অর্থাৎ সেই ক্ষেণই, মাতৃগর্ভে থাকেতই, মানেবিতহােস িযশুর মুক্তিকর্ম শুরু হয়। 
বাস্তিবকই ধন্যা কুমারী মারীয়া যখন তাঁর আত্মীয়া এিলশােবেথর বািড়েত প্রেবশ 
করেলন, তখন ‘এমনিট ঘটল যে, এিলশােবথ মারীয়ার অিভবাদন শোনামাত্র তাঁর গর্ভে 
িশশুিট লািফেয় উঠল’ (লুক ১:৪১) ও ‘মারীয়া বলেলন, প্রভুর মিহমাকীর্তন কের 
আমার প্রাণ’ কারণ ঈশ্বর ‘আপন দয়া স্মরণ ক’রে তাঁর দাস ইস্রােয়েলর সহায়তা 
কেরেছন, যেমনিট বেলিছেলন আমােদর িপতৃপুরুষেদর কােছ, আব্রাহাম ও তাঁর বংেশর 
কােছ, িচরকাল’ (লুক ১:৪৬, ৫৪-৫৫)। 

সুতরাং, এ পর্ব উদ্‌যাপেন খ্রিষ্টিবশ্বাসী আমরা এ িবশ্বাস ঘোষণা কির যে, যখন 
মারীয়া িনেজর সম্মিত জানান, সেই ক্ষেণই পুরাতন িনয়েম ঈশ্বেরর সমস্ত প্রিতশ্রুিত 
িসদ্ধি লাভ কের, ও সেই ক্ষেণই আমােদর-সঙ্গে-ঈশ্বর সেই ইম্মানুেয়ল একাধাের প্রকৃত 
ঈশ্বর ও প্রকৃত মানুষ বেল আিবর্ভূত হন। 



প্রভুর রূপান্তর 
সূচীপত্র 

পর্বের উৎপত্তি 
প্রভুর রূপান্তর নেস্তিরউসপন্থী খ্রিষ্টমণ্ডলীেত ৫ম শতাব্দীর শেেষর িদেক, অর্থাৎ 

আনুমািনক ৪৭৫ ও ৪৯৫ সােলর মধ্যে পর্ব বেল পািলত হচ্ছিল, যিদও পর্বিট সংক্রান্ত 
প্রামািণক দিলল পশ্চিম িসিরয়ার মোটামুিট দু’ শত বছর পেরর নানা পাণ্ডুিলিপ, অর্থাৎ 
৭ম শতাব্দীর লেখা। শুরু থেেকই পর্বিটর নাম ‘Μεταμόρφωσις’ (মেতামোর্ফিসস) 
বেল স্বীকৃত, এমন গ্রীক শব্দ যার অর্থ ‘রূপান্তর’। প্রামািণক দিলেলর মধ্যে িসনাইবাসী 
সাধু আনাস্তািসওেসর একটা উপেদশ উল্লেখযোগ্য যা িতিন প্রভুর রূপান্তর পর্ব উপলক্ষে 
তাবর পর্বেত সম্মিিলত তীর্থযাত্রীেদর উদ্দেশ কের প্রদান কেরিছেলন। এেত অনুমান 
করা যায়, সুসমাচােরর বর্ণনা অনুসাের যে অনামা ‘উঁচু পর্বেত’ প্রভু িযশু রূপান্তিরত 
হেয়িছেলন, সেইকােলর মানুষ ধের িনচ্ছিল পর্বতটা তাবর পর্বত। িকন্তু তেমন ধারণা 
সিঠক নাও হেত পাের, কেননা তাবর পর্বতটা প্রকৃতপক্ষে তত উঁচু পর্বত নয়, ও িযশুর 
সময় সেই পর্বতচূড়ায় সেনাদল সহ সুরক্ষিত একটা দুর্গ িছল অথচ সুসমাচার স্পষ্টই 
বেল যে, িযশু ‘িনেজেদর মধ্যে একাকী হেয় থাকবার জন্য’ িশষ্যেদর সেখােন িনেয় 
িগেয়িছেলন। তাছাড়া, রূপান্তেরর আেগ িযশু িফিলপ-কােয়সািরয়া অঞ্চেল িছেলন; সেটা 
এমন শহর যা হার্মোন পর্বেতর পাদতেল অবস্থিত। অতএব, অনামা সেই ‘উঁচু পর্বত’টা 
হার্মোন পর্বতও হেত পাের। 

পর্বিটর তািরেখর জন্য যে ৬ই আগষ্ট স্থির করা হেয়িছল, এর কারণ হলো যে, 
সেকােল প্রচিলত ধারণা অনুসাের প্রভুর রূপান্তর তাঁর ক্রুশারোপেণর চল্লিশ িদন আেগ 
হেয়িছল, আর যেেহতু রূপান্তর পর্বের আেগ মধ্যপ্রাচ্যে ‘পিবত্র ক্রুশ উত্তোলন’ মহািদবস 
১৪ই সেপ্টেম্বের পািলত িছল, সেজন্য রূপান্তর পর্বিট ১৪ই সেপ্টেম্বেরর পূর্ববর্তী 
চল্লিশতম িদেন তথা ৬ই আগষ্টে স্থির করা হয়। পশ্চিমা মণ্ডলীগুলোর কথা বলেত িগেয় 
রূপান্তর পর্বিটর প্রথম প্রামািণক দিলল নবম শতাব্দীর দিলল। 



সুসমাচােরর সাক্ষ্যদান 
প্রভুর রূপান্তেরর কথা মিথ ১৭:১-৮, মার্ক ৯:২-৮ ও লুক ৯:২৮-৩৬-তে প্রায়ই 

সমান ভােব উল্লিিখত িবধায় এই লেখায় কেবল মিথর বর্ণনা উপস্থাপন করা হেব: “ছ’ 
িদন পর িপতর, যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনেক সঙ্গে কের িযশু িনেজেদর মধ্যে একাকী 
হেয় থাকবার জন্য একটা উঁচু পর্বেতর উপের তাঁেদর িনেয় গেেলন; এবং তাঁেদর 
সাক্ষােত রূপান্তিরত হেলন: তাঁর শ্রীমুখ সূর্যের মত দীপ্তিমান, ও তাঁর পোশাক আলোর 
মত শুভ্র হেয় উঠল। আর হঠাৎ মোিশ ও এিলয় তাঁেদর দেখা িদেলন, তাঁরা তাঁর সঙ্গে 
কথা বলিছেলন। তখন িপতর িযশুেক বলেলন, ‘প্রভু, এখােন আমােদর থাকা উত্তম; 
আপিন ইচ্ছা করেল আিম এখােন িতনটা কুিটর তৈির করব, আপনার জন্য একটা, 
মোিশর জন্য একটা ও এিলেয়র জন্য একটা।’ িতিন কথা বলেছন, এমন সমেয় দেখ, 
একিট উজ্জ্বল মেঘ িনজ ছায়ায় তাঁেদর িঘের রাখল, আর হঠাৎ সেই মেঘ থেেক এক 
কণ্ঠস্বর বেল উঠল: ‘ইিন আমার প্রিয়তম পুত্র, এঁেত আিম প্রসন্ন; তাঁর কথা শোন।’ 
একথা শুেন িশষ্যেরা উপুড় হেয় পড়েলন ও ভীষণ ভেয় অিভভূত হেলন। িকন্তু িযশু 
কােছ এেস তাঁেদর এই বেল স্পর্শ করেলন, ‘ওঠ, ভয় করো না।’ তখন চোখ তুেল তাঁরা 
কেবল িযশুেকই ছাড়া আর কাউেক দেখেত পেেলন না।” 

তাছাড়া িপতেরর ২য় পত্রের এ বাণীও উল্লেখযোগ্য, “িনপুণভােব কল্পিত রূপকথার 
অনুসারী হেয় আমরা আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্টের পরাক্রম ও আগমেনর কথা তোমােদর 
জািনেয়িছলাম এমন নয়; আমরা বরং িনেজেদর চোেখই তাঁর মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ 
কেরিছলাম। বস্তুত িতিন িপতা ঈশ্বর থেেক সম্মান ও গৌরব পেেয়িছেলন, যখন সেই 
ঐশমিহমময় গৌরব দ্বারা তাঁর কােছ এই কণ্ঠস্বর ধ্বিনত হেয়িছল: ইিন আমার পুত্র, 
আমার প্রিয়তম, এঁেত আিম প্রসন্ন। স্বর্গ থেেক নেেম আসা সেই কণ্ঠ আমরাই 
শুেনিছলাম, যখন তাঁর সঙ্গে সেই পিবত্র পর্বেত িছলাম” (২ িপতর ১:১৬-১৮)। 



খ্রিষ্ট-ধর্মতত্ত্বে প্রভুর রূপান্তর রহস্য 
প্রভুর রূপান্তর সর্বপ্রথেম িযশুেক ঈশ্বেরর পুত্র বেল উপস্থাপন কের, কেননা তাঁর 

বাপ্তিস্মের সমেয়র মত (মিথ ৩:১৭) এবারও স্বয়ং িপতা ঈশ্বর বেলন, ‘ইিন আমার 
প্রিয়তম পুত্র, এঁেত আিম প্রসন্ন’। িকন্তু ‘তাঁর কথা শোন’ পরবর্তী উক্তির মাধ্যেম ঈশ্বর 
বোঝােত চান, িযশুই তাঁর প্রকৃত ও একমাত্র প্রকাশকর্তা ও মুখপাত্র। পুরাতন িনয়েমর 
িবধােনর প্রিতিনিধ মোিশ ও নবীসকেলর প্রিতিনিধ এিলয় উপস্থিত আেছন; িকন্তু 
সুসমাচােরর বর্ণনায় িশষ্য িতনজেনর কােছ অর্থাৎ সকল মানুেষর কােছ এমন িনর্দেশ 
দেওয়া হচ্ছে যে, সেই মোিশ ও সেই এিলয় আর নয়, আপন ঈশ্বরত্ব গুেণ ও িপতা 
ঈশ্বেরর পুত্র িহসােব িযশুই স্বয়ং ঈশ্বেরর জীবন্ত বাণী ও কণ্ঠস্বরূপ। তাছাড়া িযশুর এ 
বাণীও সত্য বেল প্রমািণত যে, ‘ঈশ্বর মৃতেদর নয়, জীিবতেদরই ঈশ্বর’ (মিথ ২২:৩২ 
দ্রঃ)। বাস্তিবকই দেখা যাচ্ছে যে, সেই যে মোিশ দেড় হাজার বছর আেগ মারা গেিছেলন 
ও সেই যে এিলয়েক শত শত বছর আেগ স্বর্গে কেেড় নেওয়া হেয়িছল (২ রাজা ২:১১ 
দ্রঃ), তাঁরা এখন ঈশ্বেরর পুত্রের সাক্ষােত জীিবত বেল উপস্থািপত; এর অর্থ স্পষ্ট: যে 
িবশ্বাসী, সে মারা গেেলও পুনরুত্থান করেব। উপরন্তু, প্রভুর রূপান্তর যে একটা উঁচু 
পর্বতচূড়ায় ঘেট, তাও লক্ষণীয় িবষয়, কেননা বাইেবেলর ঐিতহ্য অনুযায়ী পর্বতচূড়া 
িনম্নলোক ও ঊর্ধ্বলোেকর মধ্যস্থােন স্থিত িবধায় স্বর্গস্থ ঈশ্বেরর সঙ্গে মর্ত-মানুেষর 
সাক্ষাৎস্থান বেল গণ্য িছল; বস্তুত মোিশ িসনাই পর্বতচূড়ায় চল্লিশিদন চল্লিিশরাত 
ঈশ্বেরর সাক্ষােত অিতবািহত কের িবধান গ্রহণ কেরিছেলন, এিলয় হোেরব পর্বেত 
ঈশ্বেরর সঙ্গে সাক্ষাৎ কেরিছেলন (১ রাজা ১৯:৯-১৩), িযশু একটা পর্বত থেেক সুখ-
বাণী ঘোষণা কেরিছেলন (মিথ ৫:১) ও জৈতুন পর্বত থেেক স্বর্গে আরোহণ কেরিছেলন 
(প্রেিরত ১:৯), ইত্যািদ । 

উপের দেখানো হেয়েছ, প্রভুর রূপান্তর কেবল ৫ম শতাব্দীেত পর্ব িহসােব পািলত 
হেত লাগল। িকন্তু এর অর্থ এ নয় যে, সেকােলর আেগ রহস্যিট কম গুরুত্বের অিধকারী 
িছল। বরং রহস্যিট খ্রিষ্ট-ধর্মতত্ত্বের সূচনাকাল থেেকই খ্রিষ্টমণ্ডলীর িপতৃগণ দ্বারা 
গেবষণা ও ব্যাখ্যার বস্তু িছল। আনুমািনক ১৭০ সােল সাধু ইেরেনউস রূপান্তিরত প্রভু 
যে িশষ্যেদর কােছ ঐশ্বিরক অবস্থায় িনেজেক দেিখেয়িছেলন, সেিবষেয় এেকবাের 



আকর্ষিত হেয় িলেখিছেলন, ‘জীিবত মানুষই তো ঈশ্বেরর গৌরব, ঈশ্বেরর দর্শনই তো 
মানুেষর জীবন’ (ভ্রান্তমেতর িবরুদ্ধে, ৪র্থ পুস্তক, ২০:৭)। এবং প্রখ্যাত ব্যাখ্যাতা 
অিরেগেনস কেয়ক বছর পর রহস্যিট এমনভােব ব্যাখ্যা কেরিছেলন যে পরবর্তীকােলর 
যত ব্যাখ্যাতা তােত প্রভাবান্বিত হেয়িছেলন; িতিন িবেশষভােব এ ধারণা ব্যক্ত 
কেরিছেলন যে, পর্বত থেেক নামবার সমেয় যখন িযশু িশষ্যেদর আেদশ িদেয় 
বেলিছেলন, তোমরা এই দর্শেনর কথা কাউেকই বলো না যতিদন না মানবপুত্র মৃতেদর 
মধ্য থেেক পুনরুত্থান কেরন (মিথ ১৭:৯ দ্রঃ), তখন প্রভুর রূপান্তর ও তাঁর 
পুনরুত্থােনর মধ্যে অবশ্যই একটা সম্পর্ক রেয়েছ; সম্পর্কটা এমন যা খ্রিষ্টীয় 
আধ্যাত্মিকতা অপূর্বভােব িচহ্নিত কের, কেননা তাঁর মেত খ্রিষ্টিবশ্বাসীর জীবন িযশুেত 
অিবরত রূপান্তর স্বরূপ যা িবশ্বাসীর পুনরুত্থােন িসদ্ধি লাভ করেব; িবষয়টা প্রেিরতদূত 
পেলর এবাণী দ্বারাও সমর্থিত, ‘আর অনাবৃত মুেখ আমরা সবাই িঠক যেন আয়নারই 
মত প্রভুর গৌরব প্রিতফিলত করেত করেত প্রভুর আত্মার কর্মক্রিয়া অনুসাের উজ্জ্বল 
থেেক উজ্জ্বলতর গৌরেব তাঁর প্রিতমূর্তিেত রূপান্তিরত হেয় থািক’ (২ কির ৩:১৮-ও )। 
তাছাড়া রূপান্তর িবষয়ক অিরেগেনেসর সার্বিক ব্যাখ্যা ও িবেশষভােব উপরোল্লিিখত 
মন্তব্যটা ঐশতত্ত্বে এতই রাষ্ট্র কেরেছ যে সেকাল থেেক যাঁরা সেিবষেয় কথা বেলেছন ও 
এখনও বেলন, তাঁরা যে অিরেগেনেসর কথাই পুনরাবৃত্তি করেছন সেিবষেয়ও সেচতন 
নয়। 

যাই হোক, উপের, ‘পর্বের উৎপত্তি’ পর্বে, রূপান্তর িবষয়ক প্রথম প্রামািণক দিলেলর 
মধ্যে ৭ম শতাব্দীর িসনাইবাসী সাধু আনাস্তািসওেসর একটা উপেদেশর কথা তুেল ধরা 
হেয়িছল। আসুন, সেই উপেদেশর িকছুটা অংশ উপস্থাপন করা হোক: 

“আপন রূপান্তেরর রহস্যেক িযশু িনেজর িশষ্যেদর কােছ তাবর পর্বেত প্রকাশ 
কেরিছেলন। িতিন ইিতমধ্যে ঈশ্বেরর রাজ্য ও গৌরেব তাঁর িনেজর দ্বিতীয় আগমন 
িবষেয় তাঁেদর কােছ কথা বেল এেসিছেলন বেট, িকন্তু সম্ভবত তাঁর কথা িশষ্যেদর মন 
তত জয় করেত পােরিন িবধায় প্রভু তাঁেদর িবশ্বাস দৃঢ়তর ও গভীরতর করার জন্য ও 
বর্তমান ঘটনাবিলর মাধ্যেম িশষ্যেরা যেন ভাবী ঘটনাবিলর িনশ্চয়তায় িগেয় পৌঁছেত 
পােরন সেজন্যও িতিন তাঁেদর কােছ িনেজর ঈশ্বরত্বের দীপ্তি দেখােত ইচ্ছা করেলন, ও 



তেমনটা কের িতিন যেন স্বর্গরাজ্যের পূর্বচ্ছিবসূচক একটা বাস্তব উদাহরণ তাঁেদর িদেত 
পােরন। 

খ্রিষ্ট যে যা ইচ্ছা করেতন তা সবই সাধন করেত পারেতন, তা প্রমাণ করার 
উদ্দেশ্যে সুসমাচার-রচিয়তা িলেখিছেলন, ‘ছ’ িদন পর িপতর, যাকোব ও তাঁর ভাই 
যোহনেক সঙ্গে কের িযশু িনেজেদর মধ্যে একাকী হেয় থাকবার জন্য একটা উঁচু পর্বেতর 
উপের তাঁেদর িনেয় গেেলন; এবং তাঁেদর সাক্ষােত রূপান্তিরত হেলন: তাঁর শ্রীমুখ 
সূর্যের মত দীপ্তিমান, ও তাঁর পোশাক আলোর মত শুভ্র হেয় উঠল। আর হঠাৎ মোিশ ও 
এিলয় তাঁেদর দেখা িদেলন, তাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলিছেলন’ (মিথ ১৭:১-৩)। 

এিটই আজেকর পর্বের আশ্চর্য বাস্তবতা, এিটই সেই পিরত্রাণ-রহস্য যা আজ এই 
পর্বতচূড়ায় আমােদর জন্য িসদ্ধিলাভ কের; এিটই সেই িবষয় যা এ ক্ষেণ আমােদর 
সম্মিিলত করেছ, তথা খ্রিষ্টের মৃত্যু ও একাধাের তাঁর গৌরব। 

খ্রিষ্টের দ্বারা বেেছ নেওয়া ও আলোিকত িশষ্যেদর সঙ্গে একাত্ম হেয় তেমন 
অিনর্বচনীয় ও পিবত্র রহস্যগুলোর অন্তরঙ্গ িবষয়বস্তুেত প্রেবশ করার জন্য, এসো, সেই 
ঈশ্বরেক শুিন িযিন আপন রহস্যময় কণ্ঠে ঊর্ধ্ব থেেক অিবরতই িনেজর কােছ আমােদর 
আহ্বান করেছন। এসো, সাগ্রেহই সেখােন যাই। এমনিক, আিম সাহস কের বলতাম, 
িযিন এখন স্বর্গ থেেক আমােদর জন্য িনেজেক পথপ্রদর্শক ও পথিদশারী করেছন, এসো, 
আমরা সেই িযশুর মতই সেখােন যাই, কেননা তাঁর সঙ্গে থেেক আমরা সেই আলোেত 
পিরেবষ্টিত হব যে আলোেক কেবল িবশ্বােসর চোখ দেখেত সক্ষম। তেবই আমােদর 
আত্মিক চেহারা রূপান্তিরত হেয় তাঁর আপন চেহারার অনুরূপ হেয় উঠেব; তাঁর মত 
আমরাও রূপান্তেরর স্থায়ী অবস্থায় প্রেবশ করব কারণ ঐশস্বরূেপর অংশী হব ও সুখময় 
জীবন ভোগ করার জন্য আমােদর উপযোগী করা হেব। 

িতিন যেখােন আমােদর আহ্বান করেছন, এসো, ভরসা ভের ও খুিশ মেন সেখােন 
ছুেট যাই, সেই মেেঘ প্রেবশ কির, সেই মোিশ ও এিলেয়র মত, সেই যাকোব ও 
যোহেনর মত হেয় উিঠ। সেই ঐশ্বিরক গৌরেবর দর্শন যেমন িপতরেক আপন কের 
িনেয়িছল, এসো, এমনটা হেত িদই যেন সেই ঐশ্বিরক গৌরেবর দর্শন আমােদরও সম্পূর্ণ 



রূেপ আপন কের নেয়। এসো, এমনটা হেত িদই যেন আমরাও এই গৌরবময় রূপান্তর 
দ্বারা রূপান্তিরত হই ও জগেতর বাইের স্থানান্তিরত হেয় পৃিথবী থেেক স্বর্গে উপনীত হই। 

এসো, এই মাংস ত্যাগ কের ও সৃষ্টজগৎেকও ত্যাগ কের সেই স্রষ্টার িদেক িফির 
যাঁর কােছ আত্মহারা হেয় ও ঐশ ভাবােবেশ আক্রান্ত হেয় িপতর বেলিছেলন, ‘প্রভু, 
এখােন আমােদর থাকা উত্তম’ (মিথ ১৭:৪)। হে িপতর, িযশুর সঙ্গে এখােন থাকা ও 
যুগ যুগান্তর ধের এখােন অবস্থান করা সত্যিই উত্তম। কেননা ঈশ্বেরর সঙ্গে থাকার চেেয়, 
তাঁর অনুরূপ হেয় ওঠার চেেয়, তাঁর আলোেত অবস্থান করার চেেয় সুখময়, মূল্যবান ও 
পিবত্রতম আর কী বা আেছ? অবশ্যই আমরা এক একজন অনুভব করিছ আমােদর সঙ্গে 
ঈশ্বর আেছন, আমরা এক একজন তাঁর প্রিতমূর্তিেত রূপান্তিরত। তেব এক একজন 
সানন্দে িচৎকার করুক, ‘এখােন আমােদর থাকা উত্তম’, কেননা এখােন সমস্ত িকছু দীপ্তি, 
সমস্ত িকছু পুলক, সুখ ও আনন্দোচ্ছ্বাস। প্রাণ যেখােন শান্তিেত, সুেখ ও পরমানন্দে 
িনমজ্জিত, সেখােন, অর্থাৎ এইখােন থাকা উত্তম, কেননা এখােন খ্রিষ্ট আপন শ্রীমুখ 
দেখান, এখােন িতিন িপতার সঙ্গে বসবাস কেরন। 

আমরা যেখােন রেয়িছ, ওই দেখ, িতিন িঠক সেই স্থােন প্রেবশ কের বলেছন, ‘আজ 
এই বািড়েত পিরত্রাণ প্রেবশ কেরেছ’ (লুক ১৯)। এখােন গচ্ছিত রেয়েছ শাশ্বত যত 
ধন। এখােন ভাবী যুগগুলোর প্রথমফসল ও িবষয়সকেলর প্রিতমূর্তি আয়নায়ই যেন 
প্রিতিবম্বিত।” 

সুধী পাঠক / পািঠকা অবশ্যই লক্ষ কেরেছন, সপ্তম শতাব্দীর মানুষ সাধু 
আনাস্তািসওস িনেজর উপেদেশ দ্বিতীয় শতাব্দীর সাধু ইেরেনউস ও অিরেগেনেসর ধারণা 
দু’টো প্রিতধ্বিনত ও িবকিশত কেরন, তথা ‘জীিবত মানুষই তো ঈশ্বেরর গৌরব, 
ঈশ্বেরর দর্শনই তো মানুেষর জীবন’, এবং প্রভুর রূপান্তর তাঁর পুনরুত্থােনর সঙ্গে 
সম্পর্কযুক্ত, ফলত িযশুর সঙ্গে থেেক আমােদরও রূপান্তর আমােদর পুনরুত্থােনর সঙ্গে 
সম্পর্কযুক্ত। 



পিবত্র ক্রুশ উত্তোলন 
সূচীপত্র 

পর্বের উৎপত্তি 
সুসমাচােরর বর্ণনা অনুসাের িযশুেক রোম সাম্রাজ্যের সেই অঞ্চেলর প্রেদশপাল 

পন্তিয় িপলােতর আেদেশ ক্রুেশ দেওয়া হয় (মিথ ২৭:২৪; মার্ক ১৫:১৫; লুক ২৩:২৪; 
যোহন ১৯:১৬)। সেই অনুসাের সৈন্যেরা গলগথা নােম স্থােন (যার অর্থ হল খুিলতলা) 
িযশুেক ক্রুেশ দেয় (মিথ ২৭:৩৩; মার্ক ১৫:২২; লুক ২৩:৩৩; যোহন ১৯:১৭)। 
িযশুর মৃত্যুর পের, সন্ধ্যায়, আিরমােথয়া-বাসী যোেসফ নামক তাঁর এক িশষ্য িপলােতর 
অনুমিত পেেয় িযশুর দেহিট িনেয় িনর্মল একটা ক্ষোম-কাপেড় জিড়েয় দেন ও 
সেখানকার একটা বাগােনর মধ্যে পাথেরর গােয় কাটা একটা নতুন সমািধগুহার মধ্যে 
দেহখািনটা রােখন যার মধ্যে কখনও কাউেক রাখা হয়িন (মিথ ২৭:৫৯-৬০; মার্ক 
১৫:৪৬; লুক ২৩:৫৩; যোহন ১৯:৪১-৪২)। 

৭০ খ্রিষ্টাব্দে যেরুশােলম ও তার মন্দির রোম সম্রাট বেস্পািসয়ানুেসর ছেেল 
িততুেসর সেনাবািহনী দ্বারা ধ্বংস করা হয়। এটাই সেই সময় যা িবষেয় প্রভু 
যেরুশােলমেক উদ্দেশ কের বেলিছেলন ‘তোমার উপর এমন িদনগুলো এেস পড়েছ 
যখন তোমার শত্রুরা তোমােক চারিদেক অবরোেধর বেষ্টনীেত বেঁেধ রাখেব, তোমােক 
িঘের ফেলেব, তোমােক সব িদক িদেয় চেেপ রাখেব, এবং তোমােক ও তোমার মধ্যে 
তোমার যত সন্তানেক মািটেত আছাড় মরেব, তোমার অন্তঃস্থেল পাথেরর উপের পাথর 
থাকেত দেেব না’ (লুক ১৯:৪৩-৪৪)। স্মরণযোগ্য িবষয়, সেসময়, বেশ কেয়ক দশক 
আেগই খ্রিষ্টধর্মের উপর িনর্যাতন শুরু হেয়িছল ও সাধু িপতর ও পল অসংখ্য 
খ্রিষ্টিবশ্বাসীর সঙ্গে প্রাণ িদেয়িছেলন। 

১৩২-১৩৫ সােল রোম সম্রাট আদ্রিয়ানুস পুনরায় যেরুশােলম সম্পূর্ণরূেপ ভূিমসাৎ 
কের সেটার উপের আেয়িলয়া কািপতোিলনা নামক একটা রোমীয় উপিনেবশ স্থাপন 
কেরন যেখােন, বলেত গেেল, কেবল রোম সাম্রাজ্যের সৈন্যরাই বাস করত। ইহুদীেদর 



জন্য সেখােন প্রেবশ করার সেই িনেষধাজ্ঞাও িতিন জাির কেরন যা দুই শতাব্দী ধের 
বলবৎ থেেক যায়। সেইসঙ্গে িতিন যুিপেতর দেেবর উদ্দেেশ িনেবিদত একটা মন্দির 
িনর্মাণ করান, ও কালক্রেম, একসময় যেখােন গলগথা স্থান িছল, সেখােন আফ্রিদেত 
দেবীর উদ্দেেশ িনেবিদত একটা মন্দির িনর্মাণ করা হয়। ইিতমধ্যে খ্রিষ্টধর্মের উপর 
িনর্যাতন সারা রোম রাম্রাজ্যে চলেত থােক। 

৩১৩ সােল রোম সম্রাট কনস্তান্তিনুস খ্রিষ্টধর্মেক বৈধ ধর্ম বেল ঘোষণা কেরন, 
তােত খ্রিষ্টধর্মের উপর িনর্যাতন বন্ধ হয়; সেইসঙ্গে উপাসনা করার জন্য ইহুদীেদরও 
যেরুশােলেম যাবার অনুমিত িফিরেয় দেওয়া হয়। পৌত্তিলক হেয়ও সম্রাট কনস্তান্তিনুস 
খ্রিষ্টধর্ম িবরোধী িছেলন না, িকন্তু তাঁর মা হেেলনা খ্রিষ্টিয়ান িছেলন (বা হয় তো িঠক 
সেসময়ই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ কেরন)। যাই হোক, সম্রাট কনস্তান্তিনুস মােক িনযুক্ত কেরন 
িতিন যেন পােলস্তিনায় িগেয় খ্রিষ্টীয় ঐিতহ্যের ধ্বংসাবেশষ উদ্ধার কেরন; তােত 
[সাধ্বী] হেেলনা ৩২৬ সাল থেেক ৩২৮ সাল পর্যন্ত পােলস্তিনায় ও অন্যান্য প্রাচ্য 
অঞ্চেল যাত্রা কেরন; সেই যাত্রার কথা কােয়সািরয়ার িবশপ এউেসিবউস দ্বারা তাঁর 
লেখা ‘খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইিতহাস’ পুস্তেক পুঙ্খানুপুঙ্খ ভােব বর্ণিত; তােত আমরা জানেত 
পাির, সাধ্বী হেেলনা প্রভুর জন্মস্থান বেথেলেহেম ও প্রভুর স্বর্গারোহেণর স্থান সেই জৈতুন 
পর্বেত দু’টো িগর্জা িনর্মাণ করান; গলগথায় আফ্রিদেত দেবীর উদ্দেেশ যে মন্দির িনর্মাণ 
করা হেয়িছল, িতিন সেটা ধ্বংস করেত আেদশ কেরন এবং কিথত আেছ িতিন জায়গাটা 
খনন করােত শুরু কের সেখােন িতনটা ক্রুশ আিবষ্কার কেরন; সেই িতনটা ক্রুেশর 
মধ্যে কোনটাই প্রভুর ক্রুশ তা জানবার জন্য িতিন মরণাপন্ন একিট মিহলা আেনন; 
মিহলািট দু’টো ক্রুশ স্পর্শ করেল িনরাময় হয় না, িকন্তু তৃতীয় ক্রুশ স্পর্শ করা মাত্র 
সুস্থতা লাভ কের; তােত সাধ্বী হেেলনা িনশ্চিত হন, সেটাই প্রভুর ক্রুশ। িদনটা িছল 
৩২৭ সােলর ১৪ই সেপ্টেম্বর। িকন্তু ঐিতহািসক িদক িদেয় এ শেষ খবর যে কতটুকু 
িনর্ভরযোগ্য, তা সন্দেেহর িবষয়। 

তেব, আসুন, িনশ্চিত ইিতহােসর কথায় িফের আিস। আনুমািনক ৩২৭ সােল রোম 
সম্রাট কনস্তান্তিনুেসর আেদশ ক্রেম যেরুশােলেমর িবশপ মাকািরওস গলগথা ও প্রভুর 
সমািধগুহার স্থান িচহ্নিত করার লক্ষ্যে গলগথা ও িনকটবর্তী স্থান খনন করান; এই 



খনন-কর্মের ফেলই সেই িতনটা ক্রুেশর অবিশষ্টাংশ উদ্ধার করা হয় ও িবশপ 
মাকািরওস কোন একটা পরীক্ষার ফেল সেগুলোর একটােকই প্রভুর প্রকৃত ক্রুশ বেল 
ঘোষণা কেরন। তাই সম্রাট কনস্তান্তিনুস সেই স্থােন পিবত্র সমািধ মহািগর্জা িনর্মাণ করান 
ও প্রভুর ক্রুেশর দু’টো অংশ শ্রদ্ধার জন্য রোম সাম্রাজ্যের রাজধানীদ্বয় সেই রোেম ও 
কনস্তান্তিনোপিলেস প্রেরণ করা হয়। 

পিবত্র সমািধ মহািগর্জার িনর্মাণকর্ম ৩৩৫ সােল শেষ হেল মহািগর্জাটা সেই সােলর 
১৩ই সেপ্টেম্বের উৎসর্গ করা হয় ও পরিদন, অর্থাৎ ১৪ই সেপ্টেম্বের, ক্রুশিট মহািগর্জার 
বাইের আনা হয় ও গোটা জনগেণর সামেন প্রদর্শিত হবার জন্য উত্তোলন করা হয়। 
এজন্যই িদবসটা Exaltatio Sanctæ Crucis (এক্সাল্তািতও সান্‌ক্তে ক্রুিচস) লািতন 
নাম অর্জন কের যার অর্থ দাঁড়ায়, [গৌরবময় প্রদর্শনার্থে] ‘পিবত্র ক্রুশ উত্তোলন’ 
(লক্ষণীয় িবষয় যে, সেই একই ‘উত্তোলন’ শব্দ ব্যবহৃত যা সুসমাচাের িযশুর বেলায়ও 
ব্যবহৃত, যোহন ৮:২৪; ১২:৩২ দ্রঃ)। িকন্তু ৬১৪ সােল পারস্য রাজ খ্রস্রোভ 

(সেকােলর পারস্য ভাষায়, �𐭥𐭮𐭫𐭥𐭣𐭩�) যেরুশােলম দখল কের পিবত্র ক্রুশেক 

লুণ্ঠিত সম্পদ বেল দািব কের পারস্যে িনেয় যান; তথািপ ৬২৮ সােল খ্রিষ্টিয়ান সম্রাট 
হেরাক্লেইওস পারস্যেদর পরািজত কের পিবত্র ক্রুশেক যেরুশােলেম িফিরেয় আেনন, ও 
ক্রুশিট পুনরায় ভক্তজনেদর সামেন উত্তোলন করা হয়। এই উপলক্ষেই ১৪ই সেপ্টেম্বের 
পািলত ‘পিবত্র ক্রুশ উত্তোলন’ মহািদবসটা খ্রিষ্টমণ্ডলীর পর্বোৎসব পর্যােয় প্রিতষ্ঠিত 
হয়। 

পিবত্র ক্রুশ উত্তোলন পর্বের আধ্যাত্মিকতা 
এিবষয়ই স্মরণ করা বাঞ্ছনীয় যে, পাস্কাপর্বের পূর্ববর্তী পুণ্য শুক্রবােরও ‘পিবত্র ক্রুশ 

আরাধনা’ অনুষ্ঠান পালন করা হয়; িকন্তু িদনিট প্রকৃতপক্ষে প্রভুর যন্ত্রণাভোেগরই স্মারক 
িদবস; অন্য িদেক ‘পিবত্র ক্রুশ উত্তোলন’ পর্বিট প্রভুর ক্রুশেকই পিরত্রােণর িচহ্নরূেপ 
তুেল ধের: খ্রিষ্টীয় জীবেনর কেন্দ্রস্থেল উত্তোিলত পিবত্র ক্রুশ হলো প্রভুর ভালবাসার 
মহািবজেয়র িচহ্ন। অর্থাৎ, যা একিদন িছল অপমানজনক মৃত্যুদণ্ডের িচহ্ন, সেই ক্রুেশ 
িযিন উত্তোিলত হেয়িছেলন, সেই প্রভু িযশু খ্রিষ্টের গুেণ ক্রুশ হেয় উঠল এমন গৌরেবর 



িচহ্ন যার উজ্জ্বলতা সারা িবশ্বের উপর িবস্তৃত। বাস্তিবকই পর্বিটর িমসার প্রেবশ ধুয়োেত 
প্রেিরতদূত সাধু পেলর একটা বাণী িভত্তি কের (গা ৬:১৪) গান করা হয়, ‘আমােদর 
প্রভু িযশু খ্রিষ্টের ক্রুেশই আমােদর গর্ব করা সমীচীন: সেই ক্রুেশই রেয়েছ আমােদর 
পিরত্রাণ, জীবন ও পুনরুত্থান, সেই ক্রুশ দ্বারাই লাভ কেরিছ পিরত্রাণ ও মুক্তি।’ 

ক্রুশ উত্তোলন পর্ব উপলক্ষে ক্রীেটর িবশপ সাধু আন্দ্রিেয়র উচ্চািরত একটা উপেদশ 
উপস্থাপন করা উপকারী হেত পাের। তাঁর এ উপেদশ আনুমািনক ৬৯০ সােল উপস্থাপন 
করা হয়। উপেদেশর শুরুেত িতিন ক্রুশ-আিবষ্কােরর িদেকই অঙুিল িনর্দেশ করেছন: 

“সেই ক্রুশ যা িকছুকাল পূর্বে িহংসার দরুন লুক্কািয়ত রেয়িছল, এবার পৃিথবী-গর্ভ 
থেেক বের করা হেয়েছ ও উত্তোলন করা হেয়েছ। ক্রুশ যে অিতিরক্ত গৌরব লােভর 
উদ্দেশ্যেই উত্তোলন করা হচ্ছে এমন নয় (যখন খ্রিষ্ট তার উপেরই িবদ্ধ হেয়েছন, তখন 
এর চেেয় মহা গৌরব কী থাকেত পাের?), িকন্তু এ উদ্দেশ্যেই উত্তোলন করা হচ্ছে, 
যােত ক্রুেশ িবদ্ধ হেয় িযিন পূিজত ও ক্রুশ দ্বারা িযিন প্রচািরত, সেই ঈশ্বরই যেন গৌরেব 
উত্তোিলত হন। 

তাই সঙ্গতভােবই কেন-মণ্ডলী প্রভুর ক্রুেশর প্রিত শ্রদ্ধার খািতের রাজসজ্জায় 
পিরবৃতা হেয় আপন শ্রীমুখ সারা িবশ্বের উপর উজ্জ্বল কের তুেল এ জ্যোিতর্ময় পর্বিদন 
আনন্দ ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে উদ্‌যাপন কের। আবার সঙ্গতভােবই আজ এ অপিরসীম 
লোেকর িভড় এখােন সমেবত হেয়েছ প্রদর্শিত ক্রুেশর দর্শন পাবার জন্য ও ক্রুেশর 
উপের উত্তোিলত খ্রিষ্টেক উপাসনা করার জন্য। 

হ্যাঁ, [গৌরেব] উত্তোিলত হবার জন্যই আজ ক্রুশ প্রদর্শিত হচ্ছে, ও প্রদর্শিত হবার 
জন্যই আজ ক্রুশ উত্তোিলত। কোন্‌ ক্রুশ? িঠক সেই ক্রুশ যা িকছুকাল আগ পর্যন্ত 
গলগথার উপের লুক্কািয়ত িছল ও এখন সর্বস্থােন পূিজত। আজ আমরা তার উদ্দেেশ 
পর্বোৎসব পালন করিছ; তার জন্যই আমরা এখােন সমেবত হেয়িছ: এ‑ই আজেকর 
উৎসেবর িভত, এ‑ই ক্রুশ-রহস্যের ঘোষণা। কেননা এ সত্যিই আবশ্যক িছল যে, 
লুক্কািয়ত ও জীবনদায়ী সেই ক্রুশবৃক্ষ প্রকািশত হেব (মিথ ১০:২৬; মার্ক ৪:২৭; লুক 
৮:১৭ দ্রঃ), ও পর্বেতর উপের স্থিত এক নগেরর মত (মিথ ৫:১৪) বা দীপাধাের 
উত্তোিলত প্রদীেপর মত (মিথ ৫:১৫) ক্রুশ সারা িবশ্বের কােছ প্রদর্শিত হেব। 



এবার এসো, আমরা যারা খ্রিষ্টেক উপাসনা কির, ক্রুেশর পরাক্রম কেমন মহান ও 
ঐশসঙ্কল্প ক্রেম তা দ্বারা কেমন অসংখ্য অলৌিকক কাজ সািধত হেয়েছ তা উপলব্ধি 
করেত চেষ্টা কির, কেননা পুণ্যবান রাজা দাউদও বেলেছন: পরেমশ্বর আিদ থেেকই 
আমার রাজা, িতিন পৃিথবীর বুেক সাধন করেলন পিরত্রাণ (সাম ৭৪:১২)। 

কেননা ক্রুশ দ্বারা যেন এক জাল দ্বারাই সর্বজািতেক ধরা হেয়েছ (মিথ ১৩:৪৭ 
দ্রঃ), ও ক্রুশ সর্বস্থােন িবস্তার লাভ কেরেছ। লাঙেলর মত ক্রুশ ব্যবহার কের খ্রিষ্টের 
িশষ্যেরা অনুর্বর মানবজািতেক চাষ করেলন, ও মণ্ডলীর মাঠ এতই উর্বর করেলন যে, 
খ্রিষ্টিবশ্বাসীেদর িনেয় গিঠত এই িবরাট ফসল সংগ্রহ করেলন। ক্রুশ দ্বারা সুস্থির হেয় 
সাক্ষ্যমেররা িনহত অবস্থায় পিতত হেয়ও িনেজেদর িনর্যাতনকারীেদর আঘাতগ্রস্ত 
করেলন। ক্রুশ দ্বারাই খ্রিষ্ট পিরিচত হেলন, ও মণ্ডলী পিবত্র শাস্ত্র ধ্যােন সর্বদা রতা হেয় 
স্বয়ং ঈশ্বর ও অনন্য প্রভু সেই ঈশ্বেরর পুত্র খ্রিষ্টিযশুেক উপস্থাপন কের িযিন উদাত্ত 
কণ্ঠে বেল ওেঠন: কেউ যিদ আমার িপছেন আসেত ইচ্ছা কের, সে িনেজেক অস্বীকার 
করুক, ও িনেজর ক্রুশ তুেল িনেয় আমার অনুসরণ করুক (মিথ ১৬:২৪; মার্ক 
৮:৩৪)। আমরা যারা ক্রুেশর আলোেত চিল, তার সঙ্গে গৌরবান্বিত হব, ঈশ্বেরর সঙ্গে 
রাজত্ব করব, ও স্বর্গদূতেদর সঙ্গে নেেচ নেেচ সেই ত্রিত্বের গুণকীর্তন করব, যে ত্রিত্ব 
িপতােত ও পুত্রে ও পিবত্র আত্মায় এখন ও যুেগ যুেগ িচরকাল ধের পূিজত। আেমন।” 

আজকােল খ্রিষ্টমণ্ডলীেত পর্বোদ্‌যাপন 
পর্বিট প্রাচীন (তথা অর্থোডক্স, লািতন ইত্যািদ) মণ্ডলীগুলো ও িবগত কেয়ক 

শতাব্দীেত উদ্ভূত প্রায় সকল মণ্ডলী দ্বারা ১৪ই সেপ্টেম্বের পািলত, যিদও প্রাচীন 
কেয়কটা মণ্ডলী ১৩ই বা ১৫ই সেপ্টেম্বের পর্বিট পালন কের; তবু সবগুলো 
উপরোল্লিিখত ঘটনা িতনটা তথা (১) সাধ্বী হেেলনার আিবষ্কার, (২) পিবত্র সমািধ 
মহািগর্জা পিতষ্ঠািদবস ও ক্রুশ-উত্তোলন এবং (৩) অপহৃত ক্রুশিটেক সম্রাট 
হেরাক্লেইওস দ্বারা যেরুসােলেম িফিরেয় আনা ও সেিটেক উত্তোলন স্মরণ কের। 



পিবত্র সমািধ মহািগর্জার নকশা 

সূচীপত্র 

 

বর্তমান মহািগর্জািটর িবস্তািরত তথ্য এ িলংেক পাওয়া যায়। 
গুগল ম্যােপ যেরুশােলেম পিবত্র সমািধ মহািগর্জা।

https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_the_Holy_Sepulchre
https://www.google.com/maps/place/Church+of+the+Holy+Sepulchre/@31.7771311,35.2263161,14.32z/data=!4m6!3m5!1s0x150329cf1c246db5:0x2d04a75cfc390360!8m2!3d31.7784813!4d35.2296002!16zL20vMDI1eWc
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